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শেষ পর্যন্ত কোনদিন জয়ী হইবেও না ।”রামমোহন ৰায়। 
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মণি বাগচি 


জিজ্ঞাসা ॥ কলিকাতা 
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প্রথম সংস্করণ ১৯৫৮ 


প্রচ্ছদ ও আখ্যাপত্র 
স্ববীর €সন 


প্রকাশক শ্রী শ্রশকুমার কুণ্ড 
জিজ্ঞাসা 
১৩৩এ ক্রানবিহারী আাাভিনিড । কলিকাতা ২৯ 
৩৩ কলেজ বো ॥। কটিকাতা »৯ 
সুপ্রাকর শ্রীইজ্ছজিৎ ০পাদ্দাল 
শীগোপাল গ্রেস 
১২১ লাজা দীনেশ স্ট্রীট । কলিকাতা ৪ 


মহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
০ 
আচাধ ব্রজেন্দ্রন্াথ শীলের 
পুণ্য স্মৃতিতে 


॥ অনি বাগচিল আনন্ঠান্য বব ॥ 


মহুমি দেবেজ্ঞনাথ 
মাইকেল 
কেশব চজ্্র 
বন্ষিমচন্দ 
রমেশ চজ্দ্র 
বাউগুক্ হরেজ্ররনাথ 
আচাধ প্রফুলচজ্ 
সন্গ্যাপী বিবেকানন্দ 
শিক্ষাগুর, আঙ্জতোষ 
শিশিলকুম্যর ও বাংলা ঘিয়েটাক। 


॥ পরবর্তা বই ॥ 


জীবনীশশতক 


প্লেটে? হইতে আবস্ড কনিকা! বিভিল শতাব্দীল' 
একশত চিজ্ভঞানামসকের জীবনালেখ্য । 
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॥ এক 


রামমোহন জাতির বীজপ্রদ পিতা। 

“[২2.701001727 [২0 11805152050 006 1%100617 4১£০ 10 [15015 
“ভারতবর্ষে আধুনিক যুগের প্রবর্তয়িত] রামমোহন রায়। রবীন্দ্রনাথের এই 
মস্তবাটির স্থত্র ধরিয়া আমরা এই যুগপুরুষের জীবন ও জীবন-সাধনার 
আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে পারি। 

উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস মূলত নবজাগরণের ইতিহাস। রামমোহন 
সেই ইতিহাসের শর্ট] । 

যে আধুনিক যুগের কথা রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন এদেশে তাহার আস্ত 
ইস্ট ইণ্ডিয়! কোম্পানীর অত্যুদয়ের সময় হইতেই । ইংরেজ শাসনাধিকারে 
আমিবার পর পুরাতন গচনশীল ভারতীয় সমাজের অন্তর ভেদ করিয়! ভারতে 
নৃতন সমাজের আবির্ভাব কি ভাবে হইয়াছে, সেই ইতিহান অল্প-বিস্তর 
সকলেরই জান। আছে। পলাশির যুদ্ধের পর হইতেই ভারতীয় সমাজ-কাঠামোয় 
মৌলিক রূপান্তর সাধিত হইতে থাকে । এই রূপান্তরের ফলেই প্রাচীন ভারতীয় 
সমাজের তিরোধান এবং নৃতন একটি যুগের আবির্ভাব হইতেছিল। প্রাচীন 
সমাজের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে এই সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীবও চিস্তামানসের 
তিরোভাব হয়। আর সেই তিরোভাবের অন্তরালে নৃতন সামাজিক শ্রেণী 
আত্মপ্রকাশ করে। ই'হারাই পরবর্তীকালে ভারতে নব-সংস্কৃতির পত্তন 
করিয়াছিলেন । 

এই শ্রেণীর প্রথম প্রতিনিধি রামমোহন । 


২ রামমোহন 


এদেশে কোম্পানী-শাসন কায়েম হইবার পর হইতেই ধীরে ধীরে অথচ 
অনিবার্ধ গতিতে সমাজবিপ্লব অনুষ্ঠিত হইতে থাকে । ইহার ফলে সমাজ- 
ংগঠন আমূল পরিবতিত হয় এবং পারিবারিক ও গোঠীগত নিয়ন্ত্রণ হইতে 
মুক্তিলাভ করিয়া ব্যক্তিমনের উন্মেষ হইতে থাকে । নৃতন সমাঁজ-বিন্তাসের 
ভিতর হইতে ব্যক্তির এই ব্যক্তিত্ব ব! স্বাতন্ত্রের অস্থ্যদয় যে মানুষটিকে কেন্দ্র 
করিয়। প্রথম দেখ! দিয়াছিল তিনি রামমৌহন। আকাশের সীমাহীন 
বিস্তারকে জানিবার স্পধায় তিনি যেদিন প্রথম মাথা তুলিয়! দীড়াইলেন, 
সেইদিন হইতেই বাংলা তথা ভারতের নবজাগরণের সুচনা 

রামমোহন স্বীয় জীবনাচরণের যে মূল্যমান স্যষ্টি করিয়াছিলেন তাহা 
সর্ববিধ সংস্কার ও আচ্ছন্নতার কলুষমুক্ত ছিল। সেই বলিষ্ঠ যুক্তিবাদকে 
আশ্রয় করিয়াই তিনি ব্যক্তি ও সমাঁজ-জীবনকে পরিশোধন করিতে চাহিয়া 
ছিলেন। তাহার জীবনদর্শন ছিল বা্তব ব্যবহারিক জীবনের শ্বীকৃতির উপর 
গ্রতিষ্ঠিত। নেই আলোকেই তিনি অতি সুক্ষ অধ্যাত্ববাদের সন্্যাস-বৈরাগ্য 
ও সর্বপ্রকার গুহসাধনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন । সেই 
আলোকেই তিনি বাস্তব জীবনের সাফল্য ও কল্যাণের পরিমাঁপে ব্যক্তি ও 
সমাজ-জীবনকে অন্রঞ্জিত করিতে চাহিয়াছিলেন। ব্যক্তিমানসের দুর্জয় 
প্রাণশক্তি আর ভ্রক্ষেপহীন অভিযানের পথেই রবীন্দত্রনাথ-কথিত আধুনিক 
যুগকে রামমোহন আহ্বান জানাইয়াছিলেন। এই আধুনিক যুগ নানাদিক 
দিয়াই এক মহাগৌরবময় যুগ । 

এই আধুনিক যুগ বা নবযুগের চরিত্র সম্পর্কে প্রসঙ্গত দুই-একটি কথা বলা 
প্রয়োজন। কোনো কেনে এতিহাসিকের মতে, ভারতে এই নবধুগের 
প্রেরণা আভ্যন্তরীণ শক্তির ঘন্দে উদ্ভুত হয় নাই, ইহার উদ্ভব বাহিরের 
শক্তির আঘাতে । সাম্রাজ্যবাদী শ!সনব্যবস্থীয় প্রাচীন আথিক ও বাঁজ- 
নীতিক ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হইবার ফলে পুরাতন চিন্তা ও মূল্যমানের যে 
পুমবিচার আবশ্যক হইয়! পড়িয়াছিল তাহার পরিণামফল বাংলা তথা 
ভারতের নবযুগ । 

এই যুক্তি বিচাধ। উনবিংশ শতাবীর প্রথম হইতেই বাঁঙালী জাতির 
মধ্যে ষে প্রাণ-চাঞ্চল্য ব1 নবজাগরণ ধীরে ধীরে দেখা দিতে থাকে তাহার 


রামমোহন ৩ 


একমাত্র কারণ বহিরাগত সভ্যতার প্রভাব ব! সাম্বাজ্যবার্দী শাসনব্যবস্থা 
হুইতে পারে না। একথা সত্য যে, ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে বাঙালি জাতির 
উপর পরাক্রমশালী একটি বিদেশী সভ্যতা তাহার স্বতন্ত্র আদর্শ লইয়! আঘাত 
করিয়াছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদিগকে ইহাঁও মনে রাখিতে হইবে ষে, 
“পাশ্চাত্য জাতির এই আঘাত--আঘাত মাত্র। আঘাত জাগরণ নয়। 
জাগরণ জাতির নিজের ।* কোম্পানি-শাসনের আদিপর্বের ইতিহাম এমন 
সাক্ষ্য দেয় না যাহাতে আমর] বলিতে পারি যে, প্রচলিত কুসংস্কার বা 
ক্ষয়িফুণ সমাজব্যবস্থার কোনে! রকম পরিবর্তন নৃতন শাসকদের একাস্ত কাম্য 
ছিল। ইহ তাহাদের কাম্য হইতেও পারে না। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে 
অথব]। উনবিংশ শতাবীর প্রথমভাগে যেমন শাঁনসংস্কার প্রবর্তিত হইয়াছিল, 
সেগুলি প্রত্যক্ষভাবে অথবা পরোক্ষভাবে সমাজের ক্ষপিষু। শক্তিকেই সমর্থন 
করিয়া চলিয়াছিল। 

আমর! বরং এই কথা বলিতে পারি যে £ +[15556 £660100 002850153 
1900 2, 59110905 00201 01) 005 10701721610 00 06 07০ 0:09£16- 
9815 1010569 10 0102 50018] 910 10601095158] 501)61:55 0 [00181) 
1165. [800 000০ 5000-0068]1 265০6 01 50001) & 7001105 85 10015290 
95 00৩ 00209817 001011)6 15 1016, ৪5 01080 1170171) 5$0০1605 
1266 60৮2195 15009£1551017 11050652006 002103 £00016 
01:0£1595." * ইহা হইতে এই সিদ্ধান্তই কি অপরিহার্য হয় ন1! যে, ভারতে 
ইংরেজ শাঁসনই ভাঁরতবাঁসীর নবজাগরণের একমাত্র কারণ ময়? আসল 
কথা, ভিতরের গ্রাণশক্তির তাগিদেই বাঙালি জাতি উনবিংশ শতাবীর প্রথম 
ভাগ হইতেই আর একবার নিজেকে সম্প্রসারণ করিবার চেষ্টা করিতেছিল। 
মুঘল শাসন হইতে কোম্পানি-শীলন--এই এঁতিহাসিক সন্ধিক্ষণে “বাঙালী 
জাতি তাহার জীবনধর্মের, তাঁহার স্বভাবধর্মের অন্থবত্তী হইয়া আত্মপ্রকাশের 
জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল।” নবাগত বিরুদ্ধ সভ্যত। তাহার এই জাতীয় 


৮0776 76561 07076110076 705 17096 00710007002 208 1001820778 
ঠ10010006. 


৪ রামমোহন 


চাঞ্চল্যের আকার ও প্রকৃতিকে বহু অংশে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে, সন্দেহ 
নাই। বাহির হইতে যে আঘাত সেদ্িনকার সমাজ-জীবনের উপর আসিয়া 
পড়িয়াছিল, তাহ! আবর্ত রচনা করিয়াছিল, শক্তি সঞ্চার করিতে পারে 
নাই। কারণ শক্তি জিনিঘট। ভিতরের । এই শক্তিকে আশ্রয় করিয়াই 
নবজাগরণ দেখ! দিয়াছিল। আধুনিক যুগে ভারতের অস্তমিহিত এই শক্তির 
সন্ধান সর্বপ্রথম পাইয়াছিলেন রামমোহন । এই শক্তি আত্মবুদ্ধি, আত্ম- 
বিশ্বাস ও আত্মসম্মানেব শক্তি। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রবল শ্লোত যখন 
ভারতীয় সমাজের তটভূমিতে আপিয়া আঘাত করিল, তখন অসংশয়িত 
বাণীতে রামমোহন এই শক্তিরই জয় ঘোষণ। করিলেন। ইহাই ভারতে 
নবজাগরণ বা! আধুনিক যুগের অভ্যুদয়ের প্রকত কারণ । 

রামমোহন যুগপুরুষ। 

তিনি ছুইকাঁলের সদ্ধিগ্থলে দাড়াইয়! আশ] এবং আলে। লইয়। আমিলেন। 
একদিকে তিনি তাহার সমকালীন সমাজ-জীবনের জড়ত্বকে আঘাত করিলেন, 
অন্যদিকে তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বের দাঁবীকে “চ্যালেঞ্জ জানাইলেন 
রামমোহনের আবির্ভাব ন। ঘটিলে ভারতে মধ্যযুগীয় মনোবুত্তির অবসান ঘটিত 
কিন। সন্দেহ । ইতিহাসে রামমোহনকে ঈীড় করানে। হইয়াছে একটি ধর্জ- 
সম্প্রদায়ের স্থাপয়িতা-রূপে । এই অভিমত মানিয়া লইলে রামমোহনের জীবনের 
সমগ্র সাধনাকেই অস্বীকার করিতে হয় কিশ্বা তাহার বিবিধ কর্মপ্রয়াসকে লঘু 
করিয়া দেখিতে হয়। রামমোহন কি? নৃতন ধর্মমতের প্রবর্তক, না, 
সমাজসংস্কারক? আমার বিবেচনায়, এই হ্ুদীর্ধক।(লের মধ্যে তিনিই 
একমাত্র সমর্থগুরু যিনি হিন্দুজাতির রাস্তীয় অস্তিত্বের কথা ভাবিয়াছেন এবং 
সেজন্য নূতন যুগের পরিপ্রেক্ষিতে গঠনমূলক পরিকল্পনা লইয়া অগ্রসর 
হইয়াছেন। এক্ষেত্রে আমি তাহাকে রামদাস ও শিখগুরু গোবিন্মসিংহের 
সমগোত্র বলিয়া মনে করি। রামমোহনের ইতিহাঁস-চেতন। ছিল প্রথর। 
তিনি জানিতেন দেশ ও জাতি সম্মুথে অগ্রসর হইয়া চলে। [৪] ব! 
মধ্যযুগের ভারতবর্ষ সম্পর্কে নবাগত শীসকজাতির মনোভাব তিনি সর্বপ্রথম 
অন্গধাবন করিতে পারিয়াছিলেন। মধ্যযুগের চেতনাকে নবযুগের চেতনায় 
অন্গুরঞ্জিত করিতে গিয়া! গোড়া হিন্দুসমাজ ও গৌড় খ্রীষ্টান সমাজ-_ 
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উভয়ের নিকটই তিনি ধিক্কত হুইয়াছিলেন.। কিন্তু সেজন্য রাঁমমোহনের 
কোনো দুশ্চিন্তা ছিল ন।। 


আধুনিক ভারতের মানমলোকের বিবর্তনে চিন্তানায়ক হিসাবে 
রামমোহনের গুরুত্ব অসাঁধারণ। বাংলার হিন্দুসমীজে সামাজিক নীতি ও 
বৌধ-বিশ্বাসের ক্ষেত্রেও রাজার প্রভাব অত্যন্ত গভীর ও স্ুদুরপ্রসাগী হইয়া- 
ছিল। আবার বিশুদ্ধ রাজনৈতিক প্রেরণার জনক হিসাবেও রামমোহনের 
চিন্তার গুরুত্ব কম নয়। ভারতে নবধুগের পরিপ্রেক্ষিতে জাতিগঠনের তিনি 
যেসব কথা বলিয়া গিয়াছেন সেগুলি অব্যর্থ ও তাৎ্পর্ষপুর্ণ। ধর্মনেতা তিনি 
ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু কে না! জানে যে রামমোহন কাঠের মালায় জপ 
করেন নাই, তিনি আজন্ম জপ. করিয়াছেন জাঁতিগঠনের মালায়? তিনি কথা 
বলিতেন অল্প, কাজ করিতেন বেশি । সেইজন্াই তিনি গঠনমূলক পরিকল্পুন্! 
লইয়1 অগ্রসর হইতে পারিয়াঁছিলেন। 

রামমোঁহনের আঁবি9ভাবের সময় হইতে ান্ছিক অভিঘাঁতের ফলে ষ্ে 
নবযুগের স্থচনা, সে যুগেও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে, বিশেষত বাংলা দেশে 
বহু সাধক ও সিদ্ধপুরুষের আবিতভাব ঘটিয়াছে। কিন্তু কাহারে মুখে ব্যক্তিগত 
ও সাম্প্রদায়িক জ্জীবনগঠন ও মুক্তিমোক্ষের শিক্ষা! ব্যতীত জাতীয় জীবনের 
সামগ্রিক পুনরুখাঁন ও পুনর্গঠনের কোনে! উপদেশ, নির্দেশ বা কর্ম-পরিকল্পনা 
পাঁওয়। যায় না, যদিও তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ সমাজের ও ধর্মের কুসংস্কার 
বিদূরণের চেষ্টা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন । রামমোহনের বাণীর মধ্যে আমর] 
লক্ষ্য করি যে তিনি একজন সাধারণ সিদ্ধ পুরুষের মতো! কাঁজ করিতে 
আসেন নাই। প্রথর অধ্যাত্মচেতন। সত্বেও রাজার জীবনে মুক্তিমোক্ষ ব! ব্রহ্ম 
জ্ঞানের জন্য জপতপ স্থান পাইল না, স্থান পাইল তারতবর্ধ। তাহার জীবন- 
ব্যাপী বহুমুখী উদ্যম ও প্রয়াসের উ্দেশ্ট ছিল ভারতীয় জাতির সামগ্রিক ও 
সার্ভৌমিক সংগঠন ও উথান। তত্কালীন দেশ, সমাজ ও জাতির ভগ্রদশ! 
দেখিগ়্াই তো! রামমোহন একাকী সংস্কার-যজ্জের আয়োজন করিয়াছিলেন । 
রামমোহন তাই প্রথমে জাতিসংগঠক, পরে ধর্মীচার্য । আধুনিক যুগে তিনিই 
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সংস্কারমুক্ত এক নৃতন ভারতীয় জাতি ও সমাজের শ্রষ্টা, নেতা ও নিয়ন্তা । 
দেশ ও জাতির যথার্থ কল্যাণ একমাত্র তাহারই চেতনায় প্রতিভাত হুইয়াছিল। 
ভারত ও ভারতীয় জাতির সমস্য! সমগ্রভাবে ধ্যান করিয়াছিলেন রামমোহন ; 
তাইতো তাহার প্রত্যেকটি উক্তির মধ্যে এই জাঁতির পুনর্গঠনের সত্য এবং 
প্রক্ুত দেশ ফুটিয় উঠিয়াছে। 

রামমোহন আপিয়াছিলেন নেতা নিয়ন্তা নির্দেষ্টারপে নয়, তিনি 
আপিয়াছিলেন মুমৃযু” সম্তানের শিয়রে ন্েহম্য়ী মায়ের বাখিত একটি হৃদয় 
লইয়া । তিনি দেখিলেন, তাঁহার নিজ্ব এখর্য থাকা সত্বেও জাতি আজ 
ব্যাধিগ্রস্ত, পঙ্গু, মুমূর্যু। তিনি বুঝিলেন, উপদেশ বা মতবাদ প্রচারের অবকাশ 
কম। তিনি হৃদয় দিয়া উপলব্ধি করিলেন-_-জাঁতির প্রয়োজন সেবা ও 
শুশ্রষা। রামমোহন তাহাই করিলেন; পিতার ন্যায় পালনের এবং মাতার 
ন্যায সেবার আগ্রহ ও আকুতি লইয়! মুমৃযু” জাতির শধ্যাপার্থে দাড়াইলেন। 
রামযোহনের জীবনচরিত পাঠ করিয়া! আমরা বুঝিতে পারি ষে তিনি চলিতেন 
সবনিয়স্তাপ প্রেরণায় । পারিপাশ্বিক ঘটনাশ্রোতকে তিনি ক্দাচ গ্রাহ 
করিতেন না। কর্মক্ষেত্রে তিনি বহু ছুলজ্ঘ্য বাধার সম্মুীন হইয়াছেন, 
তাহাকে বহু নিন্দা ও সমালোচন। সহা করিতে হইয়াছে, কিন্তু তিনি নিজস্ব 
প্রেরণা ও সংকল্প হইতে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হন নাই। দেশ ও জাতির যথার্থ 
কল্যাণ কোন পথে তাহা সেদিন একমাত্র তিনি ভিন্ন আর কেহ বুঝিতে পারেন 
নাই। যে শক্তির দ্বার তিনি দেশ, জাতি « সমাজের পরিবর্তন ও সংগঠন 
চাহিয়াছিলেন, তিনি কখনো তাহার অপব্যয় করেন নাই। 

“ঘোর-তিমির-ঘন” অষ্টাদশ শতাব্দীর পুণ্রীভূত অন্ধকার তেদ করিয়। 
রামমোহন যেদিন আবিভূতি হইয়াছিলেন, সেদিন কে বুঝিয়াছিল ঘষে, 
ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক মহাশক্তির ঘনবিগ্রহ আবিূত হইলেন নৃতন দৃষ্টি- 
তঙ্গী ও নবীন সংকল্প লইয়া? কে-ই বা বুঝিয়াছিল যে, পাষাণী অহল্যার 
মতো মৃতপ্রায় ভারতবর্ষকে সপ্্ীবনী মন্ত্রে পুনরায় জাগাইয়৷ তুলিবার জন্য 
একজন দ্বিতীয় রামের আবিভীব হইল আমাদের এই কালে? সেদিনের সেই 
মিজাঁব ভারতের দিগন্তব্যাপী নৈঃশব্য ও নিস্তবতার মধ্যে ধাহাঁর ক্ুকণে 
ভারতের অস্তনিহিত শক্তির বাণী প্রথষ যখন উদ্ঘোষধিত হইয়াছিল, তখনি 
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ভাররতবাসী তাহাদের পরিন্রাতার সন্ধান পাইয়াছিল। খরষ্টানী সভ্যতার 
উত্তাল প্রাবনকে যেদিন রাজ। তাহার তর্জনীসংকেতে প্রতিহত করিয়া হিন্দুধর্মের 
জীবন রক্ষা করিলেন একমাত্র সেপ্দিনের কথাটি ম্মরণ করিলেই রামমোহনকে 
জাতির পরিত্রাতা ভিন্ন আর কি বলিব? 


যে কোনে! এতিহামিক ব্যক্তিত্বের বিচাঁরে, তাহার কাঁলের বিচার 
প্রয়োজন) কাঁরণ, ব্যক্তি সামাজিক-অস্তিত্ব বা ইতিহাস-বিচ্ছিন্ন হইতে পারেন 
না। রামমোহনের কাল ও সামাজিক উৎস বিচার করিলে তাহাকে ইংরেজি- 
শিক্ষিত হিন্দু অভিজাত শ্রেণীর প্রতিভূ বলিয়া শ্বীকণর করিতে হয়। ( মধ্যবিত্ত 
শ্রেণীর উদ্ভব তাহার পরবতীকালের ঘটন11) প্রায় তিনশত বৎসরের মুঘল 
শাসন তখন সবেম|ত্র অবলুপ্ত হইয়াছে, ইংরেজ বণিক সগ্য শাসনদণ্ড হস্তে 
তুলিয়া! লইয়াছে । স্বভাবতই দেশের সবস্তরে একটি নুতন পরিবেশের উদ্ভব 
হইয়াছে এবং সেই পরিবেশে শ্রাচীন চিন্তার পুনধিচাপ অত্যাবশ্যক হইয় 
পড়িল । এই পুনধিচারের প্রেরণ] সর্বপ্রথম স্পষ্ট ও প্রাণবস্তরূপে দেখ দিয়াছিল 
রামমোহনের মধ্যে। একটি দৃষ্টান্ত দ্িই। ঈশোপনিষর্দের ব্যাখ্যায় 
রামমোহন একস্থলে বলিতেছেন £ “এস্থানে এক আশ্চর্য এই যে অতি অল্প- 
দিনের নিমিত্ত আর অতি অল্প উপকারে যে সামগ্রী আইসে তাহার গ্রহণ 
অথব। ক্রয় করিবার সময় যথেষ্ট বিবেচনা সকলে করিয়া থাকেন আর পরমার্থ 
বিষয় যাহ। সকল হইতে অত্যন্ত উপকাঁরি আর অতি মূল্য হয় তাহার গ্রহণ 
করিবার সময় কি শাস্ের কি যুক্তি দ্বার! বিচার করেন না, আপনার বংশের 
পরম্পর৷ মতে আর কেহ কেহ আপনার চিত্তের যেমন প্রাশস্তা হয় সেইরূপ 
গ্রহণ করেন এবং প্রায় কহিয়! থাকেন ষে বিশ্বাস থাকিলে অবশ্ উত্তম ফল 
পাইব। কিন্তু একজনের বিশ্বাস দ্বার বস্বর শক্তি বিপরীত হয় না যেহ্ছেতু 
প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে, ছুপ্ধের বিশ্বাসে বিষ খাইলে বিম আপনার শক্তি অবশ্থ 
গ্রকাশ করে ।' * 

“একজনের বিশ্বাস দ্বার। বস্তর শক্তি বিপরীত হয় না'--এই একটিমাত্র 


এ (০ অর সাপ এ জপ পা 


* রামমোহন ্স্থাধ্নী, সাহিত্য-পরিষদ সংস্করণ 


৮ রামমোহন 


উক্তি দ্বারা রামমোহন তীহাঁর সমকালীন যুগের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যকে কি 
স্পষ্টভাবেই ন! প্রকাশ করিয়াছেন! ইহাঁর ছার তিনি আমাদিগকে 
বুঝাইলেন যে প্রকৃত সত্য নির্ণয় বা জ্ঞান অর্জন করিতে হইলে বিশ্বাসকে 
আশ্রয় করিলে চলিবে না। তিনি আরো বুঝাইলেন লোঁকাঁচার ও এঁতিহা 
এক বস্ব নয়। এঁতিহ-নির্য়ের প্রয়োজনেই শান্ত্রবিচারের প্রয়োজনীয়তা । 
সর্বোপরি শাস্্রকেও যুক্তির আলোকে বুঝিয়া লইতে হইবে- অভ্রাস্ত বলিয়া 
মানিয়। লইলে চলিবে না। রামমোহনের এই উক্তির মধ্যে সবচেয়ে লক্ষ্য 
করিবার বিষয় আধ্যাত্মিক সত্য নিরূপণে আথিক যাঁচাঁই-এর উপমার প্রয়োগ । 

নবযুগের আর একটি মৌল বৈশিষ্ট্য-_মানবিকতাঁর বোধ । রাজার রচন! 
ও কর্মে ইহাঁও আভামিত হইয়াছে । নারীর বীচিবার অধিকারের দাবীতে 
প্রকাশ পাইয়াছিল এই মানবিকতা । তৎকালীন সামাজিক পরিবেশে সেই 
দ্বাবীই ছিল মানবিক অধিকারের প্রথম বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। এই প্রসঙ্গে ১৮১৯ 
খীষ্টাব্বে প্রকাশিত “সহমরণ বিষয় প্রবর্তক ও নিবর্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ*-এ 
রামমোহনের সেই মর্মস্পর্শী উক্তি বিশেষভাবে ম্মর্তব্য । সতীদাহ প্রথা নিবারণ 
ইহার দশ বছর পরের ঘটনা । ইহাই বাংল। তথ] ভারতের সমাজসংস্কারের 
প্রথম কীতি। 

রামমোহন বুঝিয়াছিলেন যে, রাজনৈতিক ও আথিক স্বাধীনতা ব্যতীত 
চিন্তার স্বাধীনতা শেষ পর্ধস্ত কাধকরী হয় না। তিনি ফরাসী বিপ্লবের 
আদর্শকে অভিনন্দন জানাইয়াছিলেন, কিন্তু এ বিপ্লবের ফলশ্রতি যে 
উপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার কাঠামোয় সম্ভব নয়, ইহাঁও তিনি হৃদয়ঙগম করিতে 
পারিয়াছিলেন। নবধুগের ছুর্বলত1 অনুধাবন করিয়াই তিনি সাস্রাজ্য-ব্যবস্থার 
প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাঁখিয়াছিলেন। কর্মজীবনে অবতীর্ণ হইয়াই তিনি দেখিতে 
পাইলেন যে, বিদেশীর সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠত্বের দাঁবী যুবোপায় খ্রীষ্টান মিশনারীদের 
খরীষ্টধর্মের মাহাত্ম-প্রচারের মধ্যে রূপ লইয়াছে। তিনি ইহার বিরুদ্ধে 
দাড়াইলেন। রামমোৌহন-চরিত ধাহার1 একটু গভীর ভাবে অন্থশীলন করিয়াছেন 
তাহারাই বুঝিবেন যে, এই বিরোধিতার কারণটা শুধু শ্রীষ্টধর্মের ধর্মনীতি 
সংক্রান্ত ছিল না, গ্রীষ্ধর্মের আবরণে ভারতীয় জীবনবিন্তাসের উপর ঘষে 
আক্রমণ ও অবজ্ঞার শত বহিতেছিল, রামযোহন সেই আ্োতোধারাকেই 


রামমোহন 


রুখিয়! দীড়াইয়াছিলেন এবং দ্াড়াইয়াছিলেন বলিয়াই না আমানের জাতীয় 
স্বাতন্্য এবং স্বাঁতন্ত্রবোধ দুই-ই সেদিন রক্ষা পাইয়াছিল। রামমোহনের এই 
কর্মো্ঘমকে আমরা ডিরোজিওর চিন্তাপ্রন্থত ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া বলিয়া 
অভিহিত করিতে পারি। এই প্রতিক্রিয়া! কি পরিমাণ তীব্র ছিল তাহ? 
আমরা যথাস্থানে আলোচনা করিব। মোটকথা, রামমোহনের জীবনে খ্রীস্টীয় 
শ্রেষ্টত্বাভিমানকে বাঁধা দিয়! জাতীয় ভাবাদর্শ রক্ষার প্রয়ান সুস্পষ্ট। জাতির 
লুপ্ত এতিহোর পুনরুদ্ধারে সেদিন তিনি যদি আত্মনিয়োগ না করিতেন, তাহা 
হইলে মিশনাঁরীদের প্রচারকার্ধ নিবিরোধে চলিত । 


রবীন্দ্রনাথ যেমন রামমোহনকে ভারতে আধুনিক খগের প্রবর্তয়িতা 
বলিয়াছেন, তেমনি রাঁজার জীবনভাম্তের অপর একজন ব্যাখ্যাতা, মনীষী 
ব্রজেন্্রনাথ শীল রামমোহনকে ৮712 0:001560 06 100109115 বলিয়া 
অভিহিত করিয়াছেন । বিশ্বচারী মন ছিল রাজার; সেই মন এবং মনন 
কেবলমাত্র স্বজাতির সর্ববিধ উন্নতির কথ! চিন্তা করিয়! নিরস্ত থাকে নাই, 
সমগ্র বিশ্বের মানবজাতির কল্যাণের কথাও তিনি সমভাবে চিন্তা করিয়া 
গিয়াছেন । এই ক্ষেত্রে রামমোহন তুলনাহীন। 

রাঁমমোৌহনই আধুনিক কালে পৃথিবীর সেই মানুষ ধাহাঁকে আমর] বলিতে 
পারি [27715675817 তাহার প্রতিভার বিশ্বজনীনভাব রবীন্দ্রনাথ এইভাবে 
বিশ্লেষণ করিয়াছেন £ [81221001817 5785 012 001% 1921301 112 1)05 
(1006, 118 005 ৬/1))]০ ৬0110 016 0081), 0০192811252 50200110515 012 
51100165805 01 002 700906184১০. 732 1006৬ 0086 07০ 19921 
06 100108.7 0111128,01018 00969 1000 116 11) 01)2 15019010170 0: 11706- 
[7211901002, 150 17 00০ 01000211090 01 11706100192120:61702 ০0: 
12015100821 25 761] 85 0£158601)09 11) 21] 90102162501 017010816 
8150 2০015, অন্যত্র কবি বলিয়াছেন £ “আমাদের ইতিহাসের আধুনিক 
পর্বের আরস্ভকালেই এসেছেন রামমোহন । তখন এ যুগকে কি বিদেশী কি 
স্বদেশী কেউ স্পষ্ট করে চিনতে পারেনি । তিনিই সেদিন বুঝেছিলেন এ যুগের 
যে আহ্বান, সে স্থমহৎ এ্ীক্যের আহবান 1, 


১ রামমোহন 


ভারতের রামমোহন তাই আজ পৃথিবীর রামমোহন। তাহারই কণ্ঠে 
পৃথিবীর মানুষ সর্বপ্রথম শুনিতে পাইল সমহৎ এঁক্যের আহ্বান । আর সেই 
আহ্বান ছিল রামমোহনের কণ্ঠকে আশ্রয় করিয়া ভারতেরই আহ্বান। 
রাজার ভারতচিন্তার মধ্যে নিখিল বিশ্বের হিতচিস্ত। এঁক্যের চিন্তা কেমন 
করিয়! বিধৃত হইয়াছিল এবং তাহার ফলে পৃথিবীর সকল মহাদেশকে ভাঁরতের' 
সথপ্রাচীন অধ্যাত্স আদর্শের প্রাত শ্রন্ধান্বিত করিয়া তুলিয়াছিল তাহা বুঝিতে 
না পারিলে রামমোহন-অন্ুশীলন অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়. ইহা যেন আমরা 
বিশেষভাঁবে মনে রাখি | 

রামমোহনের বিশ্বমানবতা বা! 00701017521 1)001772101510 সম্পকে ব্রজেন্দ্রনাথ, 
শীল লিখিয়াছেন [1 016০ 08101800906 100900া0 ০0]001০ 8120 
০1৮11120010 01009 09815 50204 00৮ 01910116107615,701)6 2150 
15 12100521102] 0৮ 1২80017)01381) 1২0. 16 79 [102 11819117561 
০0£ 60০ 162. 06 [91৮01591 [10078101507. জাতি ও ধর্ম নিবিশেষে 
পৃথিবীর সমস্ত মানগষ একদ্রিন পারস্পরিক এঁক্যের ভূমিতে আবদ্ধ হইবে, 
উনবিংশ শতাব্ীর প্রারস্তে এই বৈপ্লবিক চিস্ত] বাংল! দেশের একজন মানুষের, 
মস্তিষ্কের কোষে তরঙ্গ তুলিয়াছিল ; দেই তরঙ্গ স্থান ও কালের গণ্ডী অতিক্রম 
করিয়া আজ তাহার নিয়তি-নিদিষ্ট লক্ষ্যের পথে ধাবিত হইয়াছে । ইহা 
' প্রত্যক্ষ করিয়া রামমোহনের বিশ্বজনীন বোধ ও বিশ্বমৈত্রী সম্পর্কে আর কি 
কোনে সংশয় থাকিতে পাদুর ? 

রামমোহনের মন ছিল সবসংস্কারমুক্ত, স্বাধীন চিন্তার ধার! ধর্মসমন্থয়ের 
মধ্য দিয়া তাহার নিকটে আপিয়াছিল। তিনি তাহা যুক্তিবাঁদের দ্বারা 
পরিশোধিত করিয়! সমাঁজমানসে প্রতিফলিত করিয়াছিলেন । এঁতরেয় 
ত্রাহ্ষণের “িরৈবেতি"র মর্মীর্থ তাহার ন্যায় পে যুগে আর কে হৃদয় দিয়! গ্রহণ 
করিতে পারিয়াছিলেন ? জীবনের পথে অগ্রসর হওয়াই ধর্ম । উপনিষদের 
যুগে এই ধর্মের প্রবস্তা ছিলেন একজন খধি, আর আমাদের কালে এই মন্ত্রের 
উদ্গাতা রাঁজা! রামমোহন বায়। এক গরিমাময় অভ্যুদয়ের পুরোধ! তিনি। 
তিনি শুধু মানবগুরু নন, মানধতন্ত্রী। মানবতার জয়গান ছিল তাহার 
জীবনবেদ। 


॥ ছুই 


দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছেন_-রামমোহনেরই প্রথর জ্ঞানাস্তে 
কুসংস্কাররূপ অবণ্য ছিন্ন-ভিন্ন হইল, তীহাঁরই বুদ্ধির কিরণে প্রথম আলোক 
তাহাতে প্রবিষ্ট হইল |, এই জ্ঞানাস্ত্র রামমোহন কোথায় পাইয়াছিলেন? 
একদিকে ভারতের উপনিষদ্‌, অন্যদিকে ভল্তেয়ার ও ভল্নি, মতাঁজাল 
মওয়াহেদ্দিন, ইহাদের নিকট হইতেই তিনি উহ! আহরণ করিয়াছিলেন। 
রামমোহন গভীরভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, বন্ধনমুক্ত মনের স্বাধীনতা 
অর্জন করিবার মন্ত্রই এই যুগের সাধনার বস্ব। তাই তিনি অত্ববিশ্বাসের 
সকল অচলায়তমকে ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অন্রাস্ত ও অলৌকিক 
শাগ্রকে যুক্তি ও জ্ঞানের সাহায্যে পুনধিচার করিয়। দেখিলেন । এখানে 
তাহাকে আমর] মার্টন লুখারের ভু।মকাঁয় দেখিতে পাই । তীহার সাধন। 
দ্বার রামমোহন ভাঁরতবধের ইতিহাসের ধারায় লইয়। আগিলেন নৃতন 
প্রবাহ । যে নদী সজীব, যাহাতে প্রবাহ আছে, গে আপনার বেগে খাত 
কাঁটিয়। ছুই তীরে সোনার ফসল ফলাইতে পারে, স্থবিরের মর্সের মধ্যে লইয়! 
আসিতে পারে প্রাণচাঞ্চল্য | তাহার সাঁগরসঙ্গমে যাইবার তাগিদ আছে, 
সাগরের সহিত সম্বন্ধ স্বাপন করিবার উৎসাহ ও কৌতুহল সে অনুভব করে। 
বামমোহনের সাধন। ভারতবধের চিত্তকে সেই ম্বাধীন মন অর্জন করিবার মন্ত্র 
দিয়া গিয়াছে--ষে মন পূর্বস্থরীদের মীমীংসাকে দ্বিধাহীনতাবে গ্রহণ করে না, 
যে মন সত্যনদ্ধিৎস্, যে মনের অনন্ত জিজ্ঞাসা । রাজার সাধনার প্রধান মুলা 
মধ্যযুগের মনোভাব ও চিন্তাধারা হইতে ভারতবধের মনকে মুক্তিদান। 
নেইজন্যই তাহাকে ভারতীয় রেনেসী-আন্দোলনের উদ্বোধক অথবা নবযুগের 
সার্থবাহ বলা যাইতে পারে । রামমোহনের সাধনা দ্বার! ভারতবর্ষের চিত্তের 
আত্মপ্রনারণের শক্তি ও সভভাবনা হুদুরবিসারী হুইয়াছিল। 


১২ রামমোহন 


ফরাসী রাষ্্রবিপ্রবের উত্তাল তরঙ্গ একদিন বহু পথ অতিক্রম করিয়। 
বাংলার তীরেও আপিয়া আঘাত করিল। হিন্দু কলেজের শিক্ষক ডিরোজিও 
ও তাহার শিষ্গণ এই দেশেও একটি ছোটথাটে। বিপ্রবের স্থচন] সেই পময়ে 
করিয়াছিলেন । রাজনারায়ণ বন্থর 'একাল ও সেকাল, গ্রন্থে ইহার চিত্র আছে। 
ডিরোজিও ফরাসী বিপ্লবের মন্ত্রে তাহার ছাত্রদের দীক্ষিত করিয়াছিলেন । 
হিন্টুকলেজের ছাঁত্রগণ তাহার মননশীলতার দ্বার! অনুপ্রাণিত হইল। তাহারা 
নিজের দেশকে, দেশের ইতিহাসকে, সমাজকে, ধর্মকে, রীতিনীতিকে 
অত্যস্ত হেয়জ্ঞানে প্রাচীন ধর্ম ও সমাজকে সমূলে ধ্বংস করিয়া নৃতন 
জেরুজালেম গ্রতষ্ঠা করবার সংঙ্কল্প করিয়াছিল। প্রশ্ন হইতে পারে, 
ফরাসী বিপ্লব সামাজিক জীবনে যে সমাঁনাধিকাঁরবাঁদের বাণী বহন করিয়! 
আনিয়াছিল, তাহার উপর বিশ্বাসবাঁন রাঁমমেহন, যুক্তিবাদী রামমোহন, 
দর্ববিষয়ে স্বাধীনতাকামী রামমোহন কেন এই আন্দোলনের সহিত সর্বাস্তঃ- 
করণে যুক্ত হন নাই, কেনই বা তিনি নৃতন ও পুরাতনের ঘন্দের সামগীস্ত 
বিধান করিয়! দ্িয়াছিলেন ? অথচ সজীব ও সতেজ পাশ্চাত্য শিক্ষা ও পাশ্চাত্য 
জ্ঞানের সংস্পর্শে আসিয়া যাহাতে দেশবাপীর চিত্ত ও বুদ্ধি দীপ্চিলাঁভ করিতে 
পারে, মে বিষয়ে আর কেহই তো এত সংগ্রাম করেন নাই, অজ্ঞানতার 
দুর্গমৃতায় রাজপথ রচন1 করিয়া একক তিনিই তো অগ্রলর হইয়াছিলেন? লর্ড 
আমহাস্ট” যখন কেবল প্রাচ্যভাষা শিক্ষা করিবার জন্য কলেজ স্থাপন করিতে 
চাহিয়াছিলেন, তখন রামমোহনই তীব্র প্রতিবাদপত্র প্রেরণ করেন। 
হিন্ুকলেজ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য তিনিই ডেভিড হেয়ারের সহিত প্রধান 
উদ্যোগী ছিলেন এবং তীাহারই আন্দোলনের ফলে এই দেশে ইংরেজি শিক্ষার 
ব্যবস্থ! হইয়! নব দিগন্ত উন্মেষের পথ প্রমারিত ইইয়াছিল। এই দেশের সমাজে 
বিপ্লবের আগ্নেয় উচ্ছাদ তিনিই মুক্ত করিয়। দিয়াছিলেন । তবে ঘষে পর্বত- 
প্রমাণ জড়ত্বের চাপে হিন্ুসমাজ প্রতিদিন চেতন! হারাইতেছিল, তাহাকে 
ধূলিসাৎ করিয়া বিদেশের নৃতন বিধান এবং নব-সংহিতাকে রামমোহন 
সর্বতোভাবে স্বীকার ও গ্রহণ করেন নাঁই কেন? 

এইখানেই রামমোহনের বৈশিষ্ট্য । তাঁহার চিত্ত ইতিহাস-চেতনায় উদ্ব দ্ধ 
ছিল । তিনি জানিতেন, একদা এই তারতবর্ষে একটি সজীব সভ্যতা ছিল, ষে 


রামমোহন ১৩ 


সভ্যতা আরব ও মিশর হইয়| মুরোপ পর্বস্ত পৌছিয়াছিল এবং সেই সভ্যতার 
নিকট ফুরোপ বনু জিনিস, এমন কি বিজ্ঞান পর্যস্ত, গ্রহণ করিয়া তাহার 
নবজাগরণকে সম্পূর্ণ করিয়াছিল। সেই ইতিহাস তাহার সময়ে মাটিচাপা 
পড়িয়াছিল। ভারতবর্ষের অতীত সমস্ত জ্ঞান ও সাধনাকে পরিহার কর! তাহার 
এঁতিহাবাদী মনের পক্ষে সম্ভব ছিল না । কালের অনেক জড়ভার হিন্দুসমাজ 
ও শাস্ত্রের ভিতর জমিয়াছে, এই সত্যটি যেমন তীহার ন্তায় আর কেহ উপলব্ধি 
করেন নাই, তেমনি ভারতবর্ষের চিরপ্রবহমান মননধারা. তাহার চিরসাধনাগ 
বস্তর প্রতি এত্‌ গভীর শ্রদ্ধা ও অন্ুরাগের প্রমাণও তাহার ভ্তায় আর কে 
দিতে পারিয়াছে? স্ৃতরাং একদিকে তিনি যেমন অলৌকিক অভ্রাস্ত শাস্্কে 
দৈৰলোক হইতে বিচ্যুত করিয়া তাহাকে যুক্তি ও বিচারের বিষয়ীভূত 
করিয়াছিলেন, তেমনি অন্যদিকে সবশাস্ত্র মন্থন করিয়া, বেদাস্তের ভাঘ্য বাংলায় 
ও ইংরেজিতে প্রকাশ করিয়া হিন্দুসভ্যতার সারতত্ব উদঘাটিত ও উদ্ভামিত 
করিবার জন্য প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। রামমোহন তাহার 
এঁতিহাসিক বোধকে বিসর্জন দিয়া, প্রাচীনের সমস্ত বস্তকেই বিনাশ করিয়া, 
নৃতন করিয়া স্জন করিবার কল্পনায় মীতেন নাই বটে, কিন্তু তাহার সত্য- 
সন্ধিৎহ্থ মন অতীতের হীনত। ও জড়তাঁঁক আঁখাত করিতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা 
করে নাই। তাহার মনন দিয়া, তাহার যুক্তি দিয়া, তাহার অনস্ত অধাবসায় 
দিয়া, তাহার তীক্ষ ধী দরিয়া শাস্্ালোচন৷ করিয়৷ তিনি যে মণি আহরণ করিয়া 
দেশবাসীর নিকটে উপস্থিত করিয়াছিলেন, সেদিনের জ্ঞাশী ও শিক্ষিত 
মানপ তাহার স্থির ও ন্সিগ্ধ প্রভায় পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছিল--অন্ত 
কোনে! বস্তর ক্ষণগ্রভা তাই সেদিন আর বহুজনকে চমত্কৃত করিতে পারে 
নাই। যুরোপীয় রেনেসীও রোম ও গ্রীসের প্রাচীন সভ্যতার মহিত 
ষোগলাধন করিয়াই সহজ ও স্বাভাবিকভাবে গড়িয়া! উঠিয়াছিল। এঁতিহাসিক 
বোধে অত্যন্ত সচেতন রামমোহনও তেমনি নৃতন ও পুরাতনের সহিত সামগ্ধন্ত 
বিধান করিয়া! ভারতীয় রেনেস্সীর উদ্বোধন করিয়াছিলেন । দ্বিধাহীন কণ্ে 
বাজ] সেদিন ঘোঁষণ1 করিয়াছিলেন, "স্বজাতির মধ্য দিয়াই সর্বজাতিকে এবং 
সর্জাতির মধ্য দিয়াই স্বজাতিকে সত্যকপে পাওয়। যায়, এবং “আপনাকে 
ত্যাগ করিয়! পরকে চাহিতে যাওয়া যেমন' নিগ্ষল ভিক্ষুকতা, পরকে ত্যাগ 


১৪ রামমোহন 


করিয়া আপনাকে কুঞ্ধিত করিয়া রাখা তেমনি দারিক্র্যের চরম তুর্গতি ।, 
রামমোহনের এই বিপ্রবী মনীষার পরিচয় রবীন্দ্রনাথ একটি কথায় হুন্দরভাবে 
উদঘাটিত করিয়াছেন £ “তিনি একদিকে প্রাচীন খষি, আবার অন্যর্দিকে তিনি 
একেবারে আধুনিক. ঘতদূর পর্বস্ত আধুনিক হওয়া ধায় তিনি তাই।' 


রামমোহন ঘষে রেনেস্সার উদ্বোধন করিয়াছিলেন. এই দেশের চিত্তকে 
আত্মসস্কোচন হইতে, জড়তা হইতে মুক্ত করিয়া বিশ্বের অভিমুখে আত্ম- 
প্রসারণের ক্ষেত্রে, প্রবহমান জীবনের ক্ষেত্রে লইয়া যাইবার যে চেষ্টা 
করিয়াছিলেন, আজ আর তাহ! আমাদের বিচারের অপেক্ষা রাঁথে না। 
রামমোহন যাহার স্থচন। ঘটাইয়াছিলেন, শতাব্দীর পথ বহিয়] সমগ্র জাতীয় 
জীবনে তাহা কতদূর সফল হইয়াছে, তাহাই আজ জানিবার বিষয়। 
রামমোহনের জীবনাদর্শ সন্বক্ধে আমাদের ধারণা আজো শ্বচ্ছ ও সংস্কারমুক্ত 
নহে। ইতিহাস, ব্যবহারিক জীবনের ক্ষেত্র পারবেশ দ্বারা প্রভাবিত 
জীবনধার1 ও ঘটনাপুঞ্জ এবং সেই সঙ্গে অধ্যয়ন-মনন-অনুরশীলন _ এইগুলির 
দ্বারাই মহৎ মাহুষের জীবনাদর্শ রচিত হইয়া! থাকে | এই জীবনাদর্শ বাহিরের 
জীবনধারাঁর সহিত অচ্ছেছ্য বন্ধনে সংশ্লিষ্ট, বহু ক্ষেত্রেই তাহ। এক । যাহারা 
ইতিহাস-অষ্টা, তাহাদের জীবন অপেক্ষা তাহাদের জীবনাদর্শ ই প্রকৃতপক্ষে 
মূল্যবান । 

রামমোহনের একক জীবনের সাধনার মধ্যে জ্বলিতেছে নিখিল মানব- 
সাধনার দীপাবলী। ভারতবর্ষ যখন ঘুমাইয়! পড়িয়াছিল, তাহার যুগ- 
যুগান্তের ধ্যান যখন নিজীঁব হইয়া আদিল, সেই সময় মশাল জালাইয়! 
আসিলেন রামমোহন । বজ্-গম্ভীর উদ্বেধন-মন্ত্রে তিনি আমাদিগকে জাগাইয়! 
দিলেন। শুধু জাগাইয়া দেওয়া নয়, অগ্রিময়ী দীক্ষার মাধ্যমে নবপ্রাণ 
সঞ্চারিত করিলেন ভারতবাপীর মধ্যে । রামমোহনের মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব 
এইখানেই । 


রামমোহন ১৫ 


রামমোহনের অন্যতম এবং অনেক বিষয়ে অনেকের চেয়ে প্রধানতম 
উত্তরসাধক কেশবচন্দ্ বলিয়াছেন £ '5০ 1০975 ৪5 0172 1768] 52০: ০£ 
61১2 £18170 1069. ০0£ [20710901217 [8515 10170 19 000 8707061)818069 
10 211 105 59000161267751517555 2170. €06৪ 0755১ 1015 01720108108] 
90201818,010155 111 ০0010011010 6০ ০০ 27 11015866 70101015100, 
কথাটি অতি সত্য। রামমোহনের বহুমুখী চিন্তা! ও সাধনার কথা আলোচনা 
করিবার পূর্বে তাই তাহার মানস-জীবনের কাঠামোটি আমাদের সম্মুখে 
স্থাপন কর] দরকার। রামমোহনের যে গভীর তপস্যা, কালের পটে 
মানবতার যে নব-চিত্রাসঙ্কণ প্রয়াল, তাহ! বুঝিতে হইলে তাহার মানস-জীবনের 
বিবর্তনের ধারাকে অন্থসরণ করিতে হয়। তাহার জীবনের কাহিনী পরে 
বলিব, এখানে তাহার অস্তর্জীবনের ছকটি তুলিয়া! ধরিলাম। রাঁমমোৌহনকে 
ব্রজেন্দ্রনাথ শীল “বহুমুখীব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন একটি মাতষ' আখ্য। দিয়াছেন। ভারতের 
বছুধা-বিচিন্তর জাগ্রত জীবনের পৃথক পৃথক সুত্র অন্বেষণ করিতে হুইলে 
রামমোহনের বহুমুখীব্যক্তিত্বকে পৃথক করিয়! এক-একটি ব্যক্তিত্বের কর্মজীবনকে 
অন্থধাবন করিতে হয়। 

রামমোহন হুগলী তলায় এক সম্ত্ৰাস্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার 
পিতা ছিলেন একজন ক্ষুদ্র জমিদার ; পিতামহ নবাব সরকারের কর্মচারী 
ছিলেন। ঘে পরিবারে রামমোহনের জন্ম, আমর! দেখিতেছি, তাহ] যথেষ্ট 
বৈষয়িক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন পরিবার । স্কতরাং তাহার শিক্ষানবিশীর 
কাজটি ভালই হইয়াছিল। তদানীন্তন কালের শিক্ষারীতি অস্থায়ী তিনি 
ফাস ও আরবী ভাষ। শিক্ষা করেন। সংস্কৃত ভাষায়ও তাহার যথেষ্ট অধিকার 
ছিল। উভগ়বিধ শিক্ষার ফলে তিনি একদিকে শফী দর্শন, আর একদিকে 
বেদাস্ত, উপনিষদ প্রভৃতির সার সংগ্রহ করিবার স্থষোঁগ পাইক়্াছিলেন । 
ইংরেজ শাসনের সংস্পশে আলিয়! তিনি গ্রীষ্টধর্মের সহিত ৪ পরিচিত হইলেন 
এবং ত্বভাবন্থলভ উন্মুক্ত মন লইয়া! এই ধর্মের সাঁরমর্ষ অনুধাবন করিবার 
চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সকলের চেয়ে বড়ো কথা, ইংরেজের সংস্পর্শে 
আসি রামমোহন যুরোপের নৃতন উৎপাদন-পদ্ধতি, নৃতন সমাজ-ব্যবস্থা, 
নুতন ভাবধারার প্রতি আকুষ্ট হইলেন। মুরোপে সামস্ততস্ত্রের পতন, পুঁজি- 


১৬ রামমোহন 


 তন্ধের উদ্ভব, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভূমিকা এই বিষয়গুলি রামমোহনের মনের 
মধ্যে গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করিল। 

উনবিংশ শতাবীর প্রথম দিকে ফ্রান্স, স্পেন, নেপলস্‌, ইতালি, জার্মানি 
প্রভৃতি দেশ ছিল গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের কেন্দ্রনস্থল। 
এইসব দেশে ঘে আন্দোলন চলিতেছিল, রামমোহন তাহার প্রতি অকুঞ্ সমর্থন 
জ্ঞাপন করিলেন । ফরাসী বিপ্লবের প্রতি শর] জানাইবার উদ্দেস্তে তিনি 
অস্ৃবিধা সত্বেড একটি ভ্ত্রির্ণপতাঁকা-শোভিত ফরাসী জাহাজে ইংলও যাত্রা 
করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া! উঠেন। নেপলস্-এর জনগণের নিয়মতান্ত্রিক 
আন্দোলনের পরাজয়-বাঁত্তা শ্রবণ করিয়া তিনি আক্ষেপ করেন, “নেপলস্-এর 
পরাজয় আমার নিজের পরাজয় | সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঘোষণ। করেন, “জনগণের 
এই পরাজয় সাময়িক । স্বাধীনতার শক্র ও স্বেচ্ছাতন্ত্রের মিত্রা কোনোদিন 
জয়ী হয় নাই এবং শেষপর্ষস্ত কোনোদিন জয়ী হইবে ন1।, 

ইংলগ্ডের সংস্কার বিল আন্দৌলনের প্রতি সমর্থন জানাইয়া তিনি বলিয়া- 
ছিলেন-_-'অভিজাত শ্রেণীর বিরাট প্রতিপক্ষতা ও রাজনীতিক স্থবিধাবাদ 
সত্বেও সংস্কার বিল আন্দৌলন যে সম্পূর্ণ সফল হইয়াছে, ইহাতে আমি অতীব 
আনন্দিত ।” 

রাঁমমোহনের এই কথাগুলিই প্রমাণ করিতেছে যে, তিনি শুধু সময়ের দাঁস 
হিসাবে ইংরেজ শাসন ও তাহার প্রবতিত নিয়মকাঁঙন মানিয়! লন নাই। 
তিনি ইংরেজকে, যুরোপকে দেঁখিয়াছিলেন এক নূতন অগ্রগামী সমাঁজের 
অগ্রদূত হিসাবে । জাতীয়তাবাদী ষে দৃষ্টিভঙ্গি রামমোহন যুরৌপ হইতে 
পাইয়াছিলেন, তাহ] দ্বার তিনি ভারতের প্রতিটি জাতীয় সমস্যার বিচার 
করিতেন। রাঁমমৌহনেব জীবনের আন্তর্জাতিক পটভুমিকাটি রাঁমমোহন- 
জীবনীর আলোচনার একটি অপরিহার্য সুত্র । তাহার জন্ম ও জীবনকাল 
পৃথিবীর ইতিহামে একটি যুগ-পরিবর্তনের সময় । এই যুগ-সন্ধিকালে পৃথিবীর 
বিভিন্ন অঞ্চলে সামস্ততন্ত্র রাজতন্ত্র ও সাম্রাজ্যমূলক উপনিবেশতন্ত্রে ভাঙন 
ধরিয়াছে এবং আরম্ভ হইয়াছে গ্রজাতন্তর ও জাতীয়তার যুগ। এক-একটি 
রাজ্যের পতন হইতেছে, উপনিবেশিক 'সাম্রাজা ভাঙিয়া যাইতেছে; তাহার 
স্থলে জন্মগ্রহণ করিতেছে একটি বা একাধিক প্রজাতান্ত্রিক বার । 


রামমোহন ১৭ 


রামমোহন ঘখন বাঙলায় রাধানগরে জন্মগ্রহণ করেন, সেই সময়ে 
আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধ আরম্ভ হইয়] গিয়াছে । যখন বাল্যকালে তিনি 
হিন্দী, উদ: আরবী, ফারসী, সংস্কত প্রভৃতি ভাষা! আয়ত্ত করিতেছেন, সেই 
সময়ের মধ্যেই ইংলগ্ডের উপনিবেশিক অধীনতা। সম্পূর্ণ ছিন্ন করিয়! শ্বাধীন 
মাফিন যুক্তরাষ্ট্র জন্মগ্রহণ করিতেছে । যখন তিনি ধর্মবিষয়ে মতভেদের জন্য 
গৃহ হইতে বিতাড়িত হইয়৷ দূর তিব্বতে পাড়ি দিতেছেন, সেই সময়ে ফরাসী 
বিপ্রবের প্রথম পৰ আরম্ভ হইতেছে । ব্রিটিশ ভারতের ভিতরে ও বাহিরে, 
নানা স্থানে ভ্রমণ শেষ করিয়! এবং পাঁচটি ভাষা বিশেষভাবে আয়ত করিয়া 
রামমোহন রায় ষখন রংপুরে আসিয়া ডিগবির অধীনে চাকরি গ্রহণ করিয়া 
ইংরেজি ভাষা শিক্ষায় পূর্ণ মনোনিবেশ করিতেছেন, তখন ফরাসী বিপ্লবের 
গ্রথম পর্যায় শেষ হইয়াছে । আবার দেখিতে পাই, রামমোহন যখন ইংরেজির 
মাধ্যমে পৃথিবীর সহিত পরিচিত হইতেছেন ও যুরোপ-আমেরিকার হ্ছেচ্ছাচারী 
শস্কদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দেশের বিপ্রবীর1 ন্বাধীনত। লাভের জন্য কিভাবে 
সংগ্রাম করিতেছে তাহার সংবাদ লইতেছেন, সেই সময়ে মধ্য ও দক্ষিণ 
আমেরিকাব্যাপী বিরাট স্পেনীয় উপনিবেশ-সাআতাজ্যে ভাঙন ধরিয়াছে। 
তারপর কলিকাতায় আসিয়৷ তাহার স্থায়ীভাবে বসবাম ও ইহার পনর বৎসর 
পর বিলাত যাত্রা এই স্থদীর্ঘ কালেও আমরা পৃথিবীর ইতিহাসে বহু 
আস্তজণাতিক জাগরণ ও ন্বাধীনতা-সংগ্রাম লক্ষ্য করি । রামমোহনের জন্ম 
ও তাহার কর্মজীবনের প্রেক্ষাপটটি, এইসব বিৰিধ আন্তর্জাতিক ঘটনা বার! 
বিশেষভাবেই চিহ্নিত হইয়াছিল। 

শুধু ইংরেজি ভাষ1-সাহিত্যেই নয়, দর্শন ও রাজনীতিতেও রামমোহন 
সেকালে তুলনাহীন সরান অর্জন করিয়াছিলেন। তাই না তিনি প্রতীচ্য 
ভাষার মাধ্যমে এ-দেশীয়দের প্রতীচ্য জ্ঞান-বিজ্ঞানে শিক্ষিত করিয়া তোলার 
প্রবল দাবী লইয়া লর্ড আমহাস্টকে চিঠি লিখিতে পারিয়াছিলেন। সেই 
এতিহাসিক পত্রে রামমোহন লিখিয়াছিলেন £ “ব্রিটেনে এক সময়ে যেমন পুরাতন 
জীবনদর্শন বর্জন করিয়া বেকনের নুতন জীবনদর্শন প্রবর্তনের প্রয়োজন 
হইয়াছিল, ঠিক তেমনি ভারতেও বর্তমান অবস্থায় মধ্যযুগের পিছুটান অতিক্রম 
করিয়া! নৃতনের প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ করা প্রয়োজন।' সংস্কৃত শিক্ষার বিরোধিতা 

ঙ 


১৮ রামমোহন 


করিয়। তিনি লিখিলেন : “এই শিক্ষা ভারতকে অন্ধকারে ডুবাইয়! রাঁখিবে? 
প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের বিরুদ্ধে তাহার প্রধান অভিযোগ, এই দন নেতি- 
বাচক। ইহাঁর পরিবর্তে তিনি সমাজের পক্ষে কল্যাণকর বেজ্ঞানিক শিক্ষা 
প্রচলনের স্থপারিশ করেন। এই উদ্দেশে তিনি গণিত, প্রাকৃতিক দন, 
রসায়নবিদ্যা, শারীরবিদ্যা প্রভৃতি অন্কুশীলনের পক্ষপাতী ছিলেন এবং ইংরেজিকে 
এই নৃতন শিক্ষার মাধ্যম হিপাবে গ্রহণ কর] উচিত মনে করিতেন । 

রামমোহন-প্রচারিত ভাবধারা রক্ষণশীল পঞ্চিতদের তীব্র আক্রণের বস্তু 
হইয়া দাড়াইয়াছিল। রক্ষণশীল মতবাঁদের প্রতিনিধিদের মত সম্পূর্ণ খণ্ডন 
করিয়৷ রাঁমমোহন স্বীয় মত স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সতীদাহ, 
বহু-বিবাহ, বিধবা-বিবাহ, জাতিভেদ প্রভৃতির বিরুদ্ধে-_এক কথায়, সাঁমস্ত- 
তান্ত্রিক জীবনদর্শনের ভিত্তিমূলে তিনি আঘাত করিয়াছিলেন। অপরদিকে, 
্রীষ্টান মিশনারি-প্রচারিত অবৈজ্ঞানিক, রহস্যবাদী ভাবধারারও তিনি ঘোঁর 
বিরোধিতা করেন। . এই কারণেই তাহাকে পান্রীদের সহিত তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হইতে হইয়াছিল। এই হিন্দু ওগ্রীষ্টান গৌঁড়ামি পরিহার করিয়া প্রগতিশীল 
ও সর্বজনীন ভাবধাঁর| প্রচারের উদ্দেশ্যে রামমোহন একটি সমাজ-সংস্কার- 
আন্দোলনের প্রবর্তন করিয়াছিলেন। ইহাই ব্রাহ্ম-আন্দৌোলন । এই আন্দোলন 
হইতে পৃথক করিয়া রাঁমমোহনের মুল্য নির্ধারণ যেমন অসম্ভব, তেমনি এই 
আন্দোলনের পূর্ণ পরিচয়ের ভিতর দিয়াই রামমোহনের সমগ্র ব্যক্তিত্বের 
পরিচয় লাভ করিতে হইবে । তাহার সমস্ত চিস্তা-ভাঁবন ও কর্মপ্রয়াস এই 
আন্দোলনের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হুইয়াঁছল বলিয়াই বাংলার নব-জাগরণের 
ইত্তিহানে ইহা এক প্রচণ্ড গতিবেগ সঞ্চারিত করিয়া দিতে পারিয়াছিল। 

এই নব-প্রবতিত সংস্কার-আন্দোলন বেদাস্ত ও উপনিষদের নৃতন ব্যাখ্যা 
উপস্থিত করিল, সকল ধর্মের তুলনামূলক ব্যাখ্যা দিল। সামস্ততান্ত্রিক 
সমাঁজ-ব্যবস্থা, সামস্ততান্ত্রিক জীবনবোধ, সামন্ততান্ত্িকঅঙ্থশাসনের বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ--ইহা ছিল এই আন্দোলনের সারবস্ত। ' নারী-নির্ধাতনের বিরুদ্ধে 
রামমোহনের কণ্ঠস্বর সজোরে ধ্বনিত্‌ হইয়াছিল, জাঁতিভেদের বিরুদ্ধেও । 
রাজনীতিক্ষেত&্রে একজন সংস্কারবাদী হইলেও একথা সত্য যে বামষোহন 
ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অন্ধ স্তাবক বা সমর্থক ছিলেন না । যখনই ভাঁরত- 
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বাসীর মত উপেক্ষা করিয়। ভাঁরতস্থিত ব্রিটিশ শাঁসকেরা তাহার্দের সুবিধামত 
আইন ও বিধি প্রয়োগ করিতে চাহিয়াছেন, তখনই রঠমমোহন তাহার বিরুদ্ধে 
ক্ষোভ জানাইয়া বহু বার বহু ক্ষেত্রে প্রতিবাদ আন্দোলন গড়িয়৷ তুলিয়াছেন। 
মুদ্রাধস্ত্রের স্বাধীনতায় সরকার যখন হস্তক্ষেপ করেন তখন প্রতিবাদস্বরূপ 
রামমোহন তাহার পত্রিকার প্রকাশ বদ্ধ করিয়। দ্েন। এমন সাহস সেদিন 
একমাত্র তিনিই দেখাইতে পারিয়ণছিলেন । ভাঁরতবাসীকে যোগ্যত। অনুসারে 
সরকারী কার্ষে নিযুক্ত কর! হউক, এই দাবীও তিনি উত্থাপন করেন । 

দেশের অর্থনৈতিক সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কেও তিনি উদ্াপীন 
ছিলেন না । এক্ষেত্রেও তিনি বহু বার তাহার প্রতিভ] ও দূরদশিতাঁর পরিচয় 
দিয়াছেন । চিরস্থায়ী বন্দৌবস্তের তিনি যে সমালোঁনা করিয়াছিলেন তাহা 
পাঠ করিয়া সেদিন অনেক ইংরেজ রাজকর্মচারী পর্যস্ত বারিয়াহলের বৃদ্ধির 
প্রশংসা করিয়াছিলেন । 

* এইভাবে বিচারশীল সত্যসন্ধতার ক্ষেত্রেই রামমোহন ভারতীয় চেতনা শ্িত 
সমাজবিপ্লব-বাণী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন । উনিশ শতকীয় রেনেস্সা সার্থক 
হইতে পারিয়াছিল কেবলমাত্র এই কারণেই । রক্ষণশল ব্রাঙ্গণ-পরিবারে 
জন্মগ্রহণ করিয়া ও তাহার মধ্যে লালিত-পালিত হইয়াও, ব্রাঙ্ষণ্যেরর সেই জীর্ণ 
খোলস রামমোহনের নিকটে দুঃসহ হইয়াছিল, অথচ ব্রাঙ্ষণ্য জ্ঞান-সাধনার 
প্রতি কোনে! দিনই শ্রদ্ধা হারান নাই। মৃত্যুর সময় পর্বস্ত তাহার অল 
উপবীত ছিল। আশ্চর্য চরিত্রের মানুষ এই রাজা রামমোহন রায়। তাহার 
ব্যক্তিত্ব যেমন প্রবল, তেমনি প্রগাঢ় তাহার জীবনসত্য-বোঁধ। দৃঢ় প্রতিজ্ঞার 
সহিত ব্যক্তিগত একা স্তিকতা, ভারতবর্ষের সহিত পৃথিবী, জাতীয়তার 
সহিত আতস্তর্জাতিকতা, বেদাস্তের বর্গের সহিত ইসলামের একেশ্বরবাদ, 
বাইবেলের সহিত কোরাম, কোরানের সহিত বেদীস্ত। এই সমন্বয়ী দৃষ্টিই 
ঝামমোহনকে করিয়া তুলিয়াছিল জীবনশিল্পী__দর্শনিক, ভাবুক এবং কর্মবীর। 
গভীর হ্ৃদয়ধর্ম, দীপ্ত মনীষা, সর্বসংস্কারমুক্ত মন এবং ক্ষ্রধার লেখনী ইহাঁদেরই 
সমবায়ে গঠিত রামমোহন-মানস | 


॥ তিন ॥ 


রামমোৌহনের মাঁনস-জীবনের কথ]! আরে] একটু বল! দরকার । তাহার 
জীবনপথ অন্ুনরণ করিতে হইলে আমাদিগকে তাহার মনোজগতের ভিতর 
দিয়াই পথ করিয়া লইতে হইবে । রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেম, "পরিপূর্ণ মনুম্যত্বের 
আকাজ্ষাকে বহন করিয়াই রামমোৌহনের আবিতভাব”। কথাটি অতি সত্য। 
রাজার জীবনেতিহাদ আলোচনা করিয়া আমর! দেখিতে পাই যে, তিনি 
বিশ্বান করিতেন মানুষ দেবতা হইতে পারে। মাুষ অমতের সন্তান, 
উপনিষদের এই বাণী তিনি বিশ্বাম করিতেন । মাচ্ষ যে মানুষ হিসাবেই 
দেবত্বের অধিকারী, অম্বতের সন্তান এই কথ প্রমাণ ও প্রচার করিবার জন্য 
রামমোহন সর্বদা উৎসাহ বোধ করিতেন। মান্নষ চিরম্বাধীন, এই বিশ্বাস 
এবং বোধ রামমোহনের সহজাত ছিল। ইহাঁরই উপর তাহার সমগ্র চরিত্র 
দাড়াইয়া আছে। ভারতবর্ষের সেই অন্ধকারময় যুগে তিনিই একমাত্র মাহ্ষ 
যিনি মনেপ্রাণে অন্ভব করিয়াছিলেন ষে, প্ররুতিগতভাবে এবং ম্বভাঁবত 
মানুষ চিরস্বাধীন। ব্যক্তির এই স্বাধীনতাকে না মানা ও স্বভাঁবধর্মকে 
অন্বীকার করা, তাহার নিকটে একই রকম অপরাধ বলিয়া গণ্য হইত। এই 
জীবনদশ'নই*.ছিল সেই যুগমানবের লোকহিতবাঁদের উৎস। আর এই জীবন- 
বেদ দ্বারাই অনুপ্রাণিত ছিল তাহার সমগ্র সতা। যে কোনে। প্রকার বন্ধন, 
যাহা ব্যক্তির উন্মেষের পথে প্রতিবন্ধক-_রাঁমমোহনের নিকট অসহা ছিল। 
সেইজন্যই সেই ছুঃসাহসী পুরুষ কি রাজনীতি-ক্ষেত্রে, কি সমাজ-ব্যবস্থায়, 
অথব। মানুষের শ্বাভাবিক জ্ঞান-বিকাঁশের ক্ষেত্রে -সর্বপ্রকার বন্ধন মোচন 
করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন । 

রামমোহন কেবলমাত্র শান্্রীলোচক দাঁশশনিক ছিলেন না বা কেবলমাত্র 
জ্ঞানী বা ধ্যানী ছিলেন না। নিজেকে তিনি নান! কার্ধে নিযুক্ত করিয়াছিলেন-_ 
শিক্ষা-প্রবর্তক হইয়াছিলেন, ধর্ম-গ্রবর্তক হইয়াছিলেন, নমাঁজ-সংস্কারক 
হইয়াছিলেন। সমাজকে তিনি দেখিতেন একটি বাস্তব বিগ্রহর্ূপে, তাই 
ইহাকেও তিনি সর্বপ্রকার প্রথার বন্ধন হুইতে মুক্ত কুরিতে চাহিয়াছিলেন। 
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সমাজে একট কুপ্রথা অন্ত কুপ্রথার হ্ুষ্টি করে এবং এইরূপে নব নব লৌহবলয় 
সংযোগে শৃঙ্খলের দদর্ঘ্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ব্যক্তির স্বাধীনতাঁকে খর্ব এবং 
সমাজের ম্বাভাবিক বিকাশকে সম্কৃচিত করিবার নানারকম সামাজিক 
পীড়নের অস্ত্র নিশ্সিত হয়, এই কথা রামমোহনের পূর্বে আর কেহ এমন করিয়। 
হৃদয়ঙ্গম করেন নাই। তাই সবপ্রকার কুপ্রথার মূলোচ্ছেদ করিবার জন্য 
তীহাকে সমাজ-সংস্কারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতে হুইয়াছিল। 

রামমোহনের সংস্কার-প্রচেষ্টা ছিল বহুমুখী । সতীদাহ নিবারণ, ইংরেজি 
শিক্ষ! প্রবর্তন, স্ত্রীলোকের দায়াঁধিকার প্রতিষ্ঠা, স্ত্রীপুরুষনিধিশেষে ব্যক্তির 
জীবনে সর্বপ্রকার পরাধীনতা মোচন-এই রকম ববিধ কর্মে ও আন্দোলনে 
তিনি প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। জমিদার বংশের সন্তান তে। বটেই অধিকস্ত 
নিজেও তিনি বিত্তবান ছিলেন। ব্যক্তিগত স্বার্থচিস্তা থাকিলে রামমোহন 
সেই লময়ে কি না হইতে পারিতেন ? কিন্তু সমষ্টি কল্যাণের নিকট জীবনের 
ক্ষুদ্র হুখভোগ ও স্বার্থচিস্ত। সব তুচ্ছ হইয়া গেল। রামমোহন সাধারণ সমাঁজ- 
সংস্কারক ছিলেন না। কুপ্রথার নৃশংস্ত। প্রশ্ন করিয়া তিনি দেশবাসীর 
করুণার উদ্রেক করিতেন না ; অথব তাহাদের আবেগ ও উচ্দ্ীসের নিকট 
আবেদন করিয়া কোনো প্রথার পরিবর্তন করিবার চেষ্টা তিনি করেন নাই। 
উচ্ছ্বাসের তরল বালুবেলাভূমিতে তিনি কোনে দিনই তাহার হৃদয়ের অদম্য 
উৎসাহকে বিলীন হইতে দেন নাই । তিনি সব্দাই কুপ্রথার অযৌক্তিকত। 
প্রমাণ করিয়া! তাহার সংস্কারের চেষ্টা করিতেন। ইহাই ছিল রামমোহনের 
কর্মপ্রতিভার বৈশিষ্ট্য । প্রথর যুক্তিপন্থী রামমোহন জানিতেন সত্যসন্ধিৎস্থ 
ব্যক্তির পক্ষে যুক্তিবিহীন হ্ৃদয়াবেগ সত্যলাভের প্রতিবন্ধক হইতে পারে। 
পরবর্তা সমাজ-সংস্কারকর্দের কর্মপদ্ধতির সহিত রামমোহনের কর্মপদ্ধতির 
পার্থক্য এইখানেই । 

মানুষের মনের স্থাধীনতা-বিকাশই রাঁমমোহনের একমাত্র কাম্য ছিল না। 
তাহার চিত্ত একটি বিশ্বব্যাপক ক্ষেত্রে বিচরণ করিত। বিশ্বের সকল 
মানুষকেই তিনি একসুত্রে গ্রধিত কুরিতে চাহিয়াছিলেন-_খাহাতে মানুষে 
মানুষে, ধর্মে ধর্মে, ষে নব কলহ-্বন্ঘ আছে তাহা! চিরকালের মত দূর হইতে 
পারে। এঁতিহাসিক._অভিব্যক্তির প্রণালী অবলম্বন করিয়! তাই তিনি হিন্দু, 
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মুদলমান ও শ্রীষ্তান সভাতার ধর্মতত্ব, সমাঁজনীতি,. রাজনীতি, লোকবিধি 
প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগের সহিত পরিচয় লাভ করিয়া! ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম ও 
বিধিবিধানের স্বাতম্ত্য সত্বেও একটি “অখণ্ড এঁক্যভূমি আবিষ্কার করিতে 
চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই অখণ্ড এঁক্যভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত ও তাহার 
প্রচারিত ভারতব্ীয় একেশ্বরবাদ পৃথিবীর সর্বত্র গৃহীত হুইয়৷ মানুষে মাহুষে 
প্রতেদ ও বিচ্ছেদ দূর করিবে---ভাবীকালের এমন কর্পচ্ছবি রামমোহনের 
নিকট প্রিয় ছিল। 

রামমোহনের এই বিশ্বচারী মনের সন্ধান রাখিতেন কেশবচন্দ্র। তাহার 
অনমন্থকরণীয় ভাষায় তিনি বলিয়াছিলেন £ “৬/1)0 ০৪ 10901 10000 
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৪801১ ০06. বস্তত তাহার প্রচারিত সমাজের ট্রীস্ট-ভীডের মত এমন 
উদ্দার অসাম্প্রদায়িক ধর্মভীব আর কোনে দেশের কোনে ধর্মপ্রবত্ককে 
উদ্বোধিত করে নাই । রামমোহনের উপান্ত দেবতা__-“বিশ্বব্রহ্ষাণ্ডের শ্রষ্টা, 
ভ্রাতা, অনাদি, অনস্ত, অগম্য, অপরিবর্তনীয় ঈশ্বর” । ইহার উপাসক-_ 
“ষে ব্যক্তি শ্রদ্ধার সঙ্গে উপাসনা! করিতে আঁপিবেন তিনিই--যে জাতি ষে 
সম্প্রদায় যে ধর্মেই লোৌক তিনি হৌন না| কেন?” এই স্থ্মহান চিন্তার মধ্যে 
স্বর্গ মিলিয়াছে এই পৃথিবীর সহিত, আর ক্ষণকাল চুম্বন করিয়াছে শাশ্বত- 
কালকে । মানবসভ্যতার ইতিহাসে আর কোনো মানুষের মধো এমন 
উচ্চ চিন্তার উদ্ভব হয় নাই। 


বিশ্বমানবতা ছিল সেই মহান জীবনের আদর্শ; কারণ রামমোহন 
জানিতেন ষে, বিশ্বাভিমুখী আত্মগ্রসারণের আদর্শ যদি জয়যুক্ত হয় তাহ 
হইলেই ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ফলশ্রুতি, হিসাবে দেশের মধ্যে স্থজনীশক্তি ও 
উদ্ভাবনীশক্তি সহজ ও শ্বাভাবিক হইবে । রামমোহন রায়ের সাধন। ভারতবর্ষের 
চিত্তকে সত্যই এক নূতন আলোঁকের সন্ধান দিয়াছে। সাহার ছিল আত্ম- 
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প্রত্যয়সিদ্ধ জ্ঞানোজ্জল বিশুদ্ধ হৃদয়, ছিল পরিমার্জিত সতীস্ষ অনুভূতি আর 
হুরযদৃষ্টিদীপ্ত মন। ছুই হাত দিয়! তিনি কুর্বালোক ছড়াইয়া গিয়াছেন। 
সংসারে সমাজে শিক্ষায় ও ধর্মে--জীবনের সকল বিষয়ে রামমোহন যে ভারত- 
বর্ষের ধারণ ও স্থাপন! করিয়! গিয়াছিলেন, আঁজ শতাব্দীর অধিককাল পরেও 
দেখিতেছি, সেই ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ চিন্তানীয়ক ও কর্মবীর হিসাবে তিনি একাই 
যেন দাড়াইয়া আছেন--কোনে" দ্বিতীয় ব| তৃতীয় রাঁমমোহনের জন্ম হয় নাই। 

জাতীয় জীবনে সবলতা৷ আনিবার জন্য কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া! যে সাধনা 
রামমোহন করিয়াছিলেন তাহার মোটামুটি চিত্রটি আমর এইবার বুঝিবার 
চেষ্টা করিব। ইহারই মধ্যে তাহার জীবনের ইতিহাঁস লিখিত আছে । তাহার 
জীবনের কাহিনী বুঝিবার পক্ষে তাহার সাধনার পরিচয় গ্রহণ কর দরকার । 
যাহারা ইতিহাসের মানুষ, তাহাদের স্থুল জীবনী অপেক্ষা তাহাদের কর্ম- 
প্রচেষ্টার ইতিহানই বেশী মুল্যবান। রামমোহনের জীবনচরিতকারগণের 
মধ্যে অনেকেই তাহার জীবনের কাহিনী যতট। বিবৃত করিয়াছেন, তাহার 
বিবিধ কষ্রপ্রচেষ্টার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ ততট] করেন নাই। রামমোহন একটি 
ব্যক্তি-বিশেষ নহেন--তিনি ইতিহাসের একটি তরঙ্গ । সেই তরঙ্গের গতি ও 
প্রকৃতি অনুসরণ করিতে হইলে, তরঙ্গের রূপের প্রতি তাকাইলে চলিবে না-_ 
তাহার বিক্ষুব্ধ প্রবাহকে অন্থসরণ করিতে হইবে । সেই কারণেই আমর! 
রামমোহনের স্থুল জীবনীর কথা পরে বলিব, আপাতত তাহার বিপুল ও 
বিচিত্র কর্মসাধনাঁর ধারাকে অন্ুদরণ করিব । 

ধর্মের ক্ষেতে রামমোহন এক বুহৎ্ সমন্বয়ের চেতনা । হিন্দুর যাহা 
শ্রেষ্ঠতম, মুমলমানের যাহা অস্তরতম, খ্রীষ্টানদনের যাহা গভীরতম তাহার 
সহিত তিনি আপনাকে পরিচিত করিয়াছিলেন । দেশকালের সীম। অতিক্রম 
করিয়া! বিশেষ স্থানে আবদ্ধ মানবগোষ্ঠীর সংকীর্ণতা পরিত্যাগ করিয়। 
প্রজ্ঞানেত্রে পরব চিরন্তন সার ও সত্যকে দর্শন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন । 
স্থান, কাল, সংস্কার, কুচি, আচার, অন্ষ্ঠানাদির শত বিভিন্নতায় বিচ্ছিন্ন 
জাতিসমূহের মিলনভূষি কোথাক্। ইহা এক মহা-জিজ্ঞাল!। পৃথিবীর 
কোনো ধর্মপ্রবর্তকের মনে এই প্রশ্ন জাগে নাই। “বিশ্বত্রদ্ষাণ্ডের সকলের 
অষ্টা, ভ্রাতা এক প্লাক্তি আছে”--এই শ্বীকারোক্তিতে, এই বিশ্বামে এই 
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জিজ্ঞানার সমাধাঁন। রামমোহনের ধর্মসাঁধনার মূলেও একটি সৃসঙ্গত জ্ঞানের 
দৃঢ় প্রতিষ্ঠা দেখিতে পাই। তাই বিভিন্ন শান্ত্রাশি মন্থন করিয়া এই সমাধ!নে 
তিনি উপনীত হুইতে পারিয়াছিলেন। অখণ্ড এঁক্যভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত 
তাহার প্রচারিত একেশ্বরবাদ পৃথিবীর সর্বত্র গৃহীত হইয়া! মানুষে মানুষে 
প্রভেদ ও বিচ্ছেদ দূর করিবে-এই বিশ্বাম রামমোহন আজীবন পোষণ 
করিতেন। 


রামমোহন চাঁহিয়াছিলেন মানষের মনের মুক্তি_ ধর্মে, অধ্যাত্মসাধনায় 
প্রাণহীন আচারপরায়ণতাঁর পরিবর্তে স্বাধীন চিন্তা, মনন ও উপলন্ধি। 
আগ্ুবাক্য নয়, প্রচলিত শাঙ্্রমতে অন্ধবিশ্বাম নয়, সত্যনিষ্ঠ বিচাঁরবুদ্ধি এবং 
যুক্তি ও বিজ্ঞান অনুমোদিত পন্থা! গ্রহণ-_ইহাই ছিল রামমোহনের নির্দেশ । 
জীবনের বিকাশের জন্য, সমাঁজের বিকাশের জন্য নৃতনের প্রয়োজনীয়তা আছে। 
কিন্ত রামমোহন বলিলেন, এতিম্ব-সচেতনত। ও প্রাচীন জাতীয়-বিকাশের 
প্রণালীর ভিতর দিয়াই নৃতনকে আহ্বান করিতে হইবে। 

জনসাধারণের মুক্তি ভিন্ন সমাজের উন্নতি নাই, অগ্রগতিও নাই। 
রামমোহন তাই দাবী করিলেন দামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে সর্বপ্রকার প্রতৃত্ব 
হইতে জনসাধারণের মুক্তি এবং সমাজে ব্রাহ্মণ্য ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অভিযান ও 
রাষ্ট্রে সরাঙ্গীন স্বাধীনতা! প্রাপ্তির জন্য যোগ্যতা! লাভের সাঁধনা। সাম্যবাদ ও 
লোকশ্রেয়ঃ-বাঁদ, ইহাঁও রাঁজার কর্মস্চীর অন্তর্গত । রাঁমম়োহনের ভিতরে জ্ঞান 
ও কম? ধ্যান ও জাতীয় মঙ্গল সমান্তরাল রেখায় চলিয়াছে। রামমোহন 
জাতীয় সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠাতা । গোঠীবদ্ধ সামাজিক জীবের বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে 
যাহা কিছু প্রয়োজন-_ধর্ম, সমাঁজ, শিক্ষা, সাহিত্য, রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতি 
সব লইয়া এক পূর্ণাঙ্গ সাধনার ব্যবস্থা তিনি দিয়াছিলেন। 

জাতীয়তা, বিশ্বমানবতা। ও অক্ষ মানবগ্রীতি-_এই ত্রিবেশীধারায় প্রবাহিত 
হইত রাঁমমোহনের মন। তিনি জাতীয়তানাদদী ছিলেন সত্য, কিন্তু সেইখানেই 
তাহার মন বীধা পড়ে নাই। প্রত্যেক জাতির উন্নতি অবনতি অত্যতথান ও 
পতনের সহিত যেন তাহার হৃদয়ের তার বাধা ছিল; এুতাহাঁর ভিতর দিয়। 


রামমোহন ৫ 


তরঙ্গায়িত হইয়া কখনে। জয়ের কখনো বা পরাজয়ের সমাচার সেই নিখিল 
মানব-প্রেমিককে পুলকিত বা বিষগ্ণ করিত। এই অক্ষুণ্ন মানব-প্রীতি 
ছিল বলিয়াই রামমোহনের সচেতন সজাগ হৃদয়ে ব্বদেশের জন্য একটি 
বড় স্থান ছিল। এই জন্যই স্বদেশের দুঃখ-দুর্দশ] ; অভাব-অভিযোগ তাহার 
প্রাণকে আকুল করিত। যাহারা ব্বদেশের ক্ষুত্র গণ্তীব মধ্যে বাঁস করেন, 
অসীম মানবত্তবের সহিত ধাহাদের হৃদয়ের যোগ নাই, তাহারা ষে স্বদেশের 
কল্যাণসাধন করিতে পারেন, ইতিহাস একথার সাক্ষ্য দেয় না। এইখানে 
রামমোহন একেশ্বর স্ুর্ধ। স্বজাতির মুক্তির পথ যেমন তিনি নির্দেশ 
করিয়াছেন, মানবজাতির মুক্তির পথও তেমন নির্দেশে করিয়াছেন। 
রামমোহনের প্রতিভা তাই কেবলমাত্র সর্বতোমুখী নগ্ব, সার্বভৌমিকও বটে। 
ইতিহাসের শিখর-দেশে রাজার চিন্তা-ভাবনা! আজো! তাই স্থির ও শিগ্ধ 
গ্রভায় দীপ্যমান। 


রামমোহন যুগ-সারথি। 

যুগের জন্য যাহা প্রয়োজন সেই সব কর্মে তিনি আপনাকে নিযুক্ত 
করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সর্বত্রই আনিয়াছিলেন যুক্তি ও বিচার, একটি 
প্রোজ্জল মানসিক আলো । কোনো ভাবালুতাঁকে তিনি প্রশ্রয় দিতেন না। 
মনন ও বুদ্ধিদীপ্ত প্রাণ লইয়া! তিনি সমন্ত সমস্যা সমাধান করিতে চেষ্টা 
করিতেন । তাহার যাবতীয় রচনায় ও বক্তব্যে এই বিচারপরায়ণতা, ভাবসাম্য 
ও শাস্ত স্থ্র্যে বিশেষভাবে লক্ষণীয় । এইসব কারণেই রামমোহন সমাজের 
জড়জীবনের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করিয়াছেন, জাতীয় জীবনে এক অখণ্ড 
এঁক্য ও আতত্মপ্রসারণের ভিত্তি স্থাপন ও অভূতপূর্ব সফলতার সম্ভাবনার পত্তন 
করিয়া গিয়াছেন। তাহার সাধনার মন্ত্র ও তাহার অন্তহীন দান সমস্ত অস্তর 
দিয় গ্রহণ করিতে পারিলে আমরা স্ুমহৎ কল্যাণ ও সিদ্ধির পথে অগ্রসর 
হইতে পারিব। 

মনুষ্যত্বের ও মুক্িপাঁধনার মূর্ত বিগ্রহ রামমোহন । 

শাস্ত্রের প্রতি তীহবর শ্রদ্ধা, লোকশ্রেয়ঃ আঁর বিচারবুদ্ধির আঁদর্শ_ 


৬ রামমোহন 


নব্যভারতের অগ্রগতির শ্রেষ্ঠ পথনির্দেশ। উপশাস্ত্ের প্রতি উপেক্ষ। প্রদর্শন 
করিয়া রামমোহন মাহগষকে দৃষ্টি দিতে বলিয়াছেন সকল ধর্মের মূল শাস্ত্রে 
উপরে । পৌরাণিক যুগকে উপেক্ষ! করিয়া হিন্দুকে তিনি অবলম্বন করিতে 
বলিয়াছেন বেদ-উপনিষৎ, ফকির বা মোল্লাদের ইসলাম-ব্যাখ্য প্রত্যাখ্যান 
করিয়! মুসলমানকে অবলম্বন কবিতে বলিয়াছেন মূল কেংরান, আর 
পরবর্তীকালে উদ্ভাবিত ত্রিত্ববাদ্ প্রভৃতি উপেক্ষা করিয়া] শ্রীষ্টানকে গ্রহণ 
করিতে বলিয়াছেন মুল বাইবেল । অথচ তিনি নিজে প্রাচীন বৈদিক খষির 
ন্যায় জটাবন্ধলও পরিধান করেন নাই, ফলমূল খাইয়! জীবন অতিবাহিত 
করিবার প্রয়োজনও তেমন অনুভব করেন নাই । আর শিক্ষার ক্ষেত্রে 
মান্ধকে বিশেষভাবে অন্শীলন করিতে বলিয়াছেন আধুনিকতম বিজ্ঞান । 
তাহার এই মনোভাবের অর্থ মিলিবে তাঁহার এই বিখ্যাত উতক্তিটির ভিতরে-_ 
প্ধর্ম যদি ঈশ্বরের, রাজনীতি তবে কি শয়তানের ?” 

সমস্ত রকমের সত্যান্থসন্ধান, সমস্ত শুভ চেষ্ট। যে আমাদের জীবনে 
ভগবানের উৎসব, সমপিতপ্রাণ, মহাঁকর্মী ও মানবগুরু রামমোহন তাহা মর্মে 
মর্মে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাই পৃথিবীর যে-দেশে মানুষ অন্তহীন প্রয়াসে 
নিজেদদের জীবনে ভগবানের উতৎসব-আয়োজন করিয়াছে, সেখানেই রাজা 
সশ্রদ্ধ নেত্রপাত করিয়াছেন। আর যেখানে তাহার বিপরীত জিনিস 
দেখিয়াছেন, সেখান হইতে তিনি দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়াছেন। রামমোহনের 
এই যে চিরজাগ্রত ভগবানকে মানুষের অন্তহীন শুভ প্রয়াসের ভিতর দিয় 
উপলব্ধি করিবাঁর সাধনা-__ইহাই তাহার জীবনের প্রকৃত ইতিহাস। উনবিংশ 
শতকে ভারত এক নব-সমন্বয় কামনা করিয়াছে । নব-মানবতার উদ্বোধন, 
মানবজীবনের নব সম্ভাব্যতায় বিশ্বাম, ভারতের সত্যকার কল্যাণের জন্ত 
প্রয়োজন । রামমোহনের মুক্তিমন্ত্রের সর্বজনীন চিন্তাধারা ও বিরাট জ্ঞান- 
সমন্বয়ে সেই নব সমন্বয়ের অক্ষয় ভিত্তিপত্বন হইয়াছে । রাজার জীবনব্যাপী 
পথ পরিক্রম! ব্যর্থ হয় মাই, আকাজ্ষিত অগ্রগমন্রে পথে ভীহার পদক্ষেপ নিশ্চিত 
হইয়াছে--জাতির জীবনে তাহার *ফলও সার্থক হইয়াছে । আজিকাক 
ইতিহাসে সেই মানবগুরুর জন্ত নৃতন আসন রচিত হইবে৷ 


॥ চার ॥ 


রামমোহন তাহার আত্মপরিচয় এইভাবে বিবৃত করিয়াছেন £ 

“আমার পূর্বপুরুষেরা উচ্চবংশীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। স্মরণাতীত কাঁল হইতে 
তাহার] তীহাদ্দিগের কৌলিক ধর্ম সন্থন্ধীয় কর্তব্যসাঁধনে নিযুক্ত ছিলেন। পরে 
প্রায় একশত চল্লিশ বৎসর গত হইল, আমার অতিবুদ্ধ প্রপিতামহ ধর্মস্বন্ধীয় 
কার্ধ পরিত্যাগ করিয়। বৈষয়িক কাধ ও উন্নতির অনুসরণ করেন। তাহার 
বংশধরের! সেই অবধি তাহারই দৃষ্টান্ত অনুসারে চলিয়৷ আসিয়াছেন। রাজ- 
সভাসদদিগের ভাগ্যে সচরাঁচর যেরূপ হইয়া থাকে, তাহাদিগেরও সেইরূপ 
অবস্থার বৈপরীত্য হইয়া আসিয়াছে ; কখন সম্মানিত হইয়া উন্নতিলাভ, 
কখন বা পতন ; কখন ধনী, কখন নির্ধন $ কখন সফলতালাভে উৎফুল্প, কখন 
ব৷ হতাশ্বাসে কাতর । কিন্তু আমার মাতামহ বংশীয়েরা৷ কৌলিক ধর্মান্সসারে 
ধম্যাজকব্যবসায়ী এবং উক্ত ব্যবসায়িগণের মধ্যে তাহাদিগের পরিবারের 
স্তাঁয় উচ্চতর পদবীস্থ আর কেহই ছিলেন না। তাহার। বর্তমান সময় পধস্ত 
সমভাবে ধর্মানুষ্ঠান ও ধর্মচিস্তাতে অনুরক্ত ছিলেন। সাংসারিক আড়ম্বরের 
প্রলোভন ও উচ্চাকাজ্ষার আগ্রহ অপেক্ষা তাহারা মানমিক শাস্তি শ্রেয়ক্কর 
জ্ঞান করিয়। আসিয়াছেন । | 

“আমার পিতৃবংশের প্রথ। ও আমার পিতার ইচ্ছান্ুমারে আমি পারস্য 
ও আরব্য ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলাম । মুসলমান বাজলরকারে কার্য করিতে 
হইলে উক্ত ছুই ভাষার জ্ঞান একান্ত প্রয়োজনীয় । আমার মাতামহ বংশের 
প্রথাঙসারে আমি সংস্কৃত ও উক্ত ভাষায় লিখিত ধর্মগ্রন্থ সকল অধ্যয়নে 
নিযুক্ত হই; হিন্দু সাহিত্য, ব্যবস্থা ও ধর্মশান্ত্র সকলই উক্ত ভাষায় লিখিত। 

“যোড়শ বৎসর বয়সে আমি হিন্দুদিক্গর পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে একখামি 
পুস্তক রচন! করিয়াছিলাম। উক্ত বিষয়ে আমার মতামত এবং এ পুস্তকের 
কথ! জ্ঞাত হওয়াতে আ্বামার একাস্ত আত্মীয়দিগের সহিত আমার মনাস্তর, 
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উপস্থিত হইল । মনাস্তর উপস্থিত হইলে আমি গৃহ পরিত্যাগ পূর্বক দেশ- 
ভ্রমণে প্রবৃত্ত হইলাম। ভারতবর্ষের অন্তর্গত অনেকগুলি প্রদেশ ভ্রমণ করি। 
পরিশেষে বৃটিশ শাসনের প্রতি অত্যন্ত ঘ্বণাবশত আমি ভারতবর্ষের বহিভূর্ত 
কয়েকটি দেশ ভ্রমণ করিয়াছিলাম। আমর বয়ঃক্রম বিংশতি বৎসর হইলে 
আমার পিতা আমাকে পুনর্বার আহ্বান করিলেন, আমি পুনর্বার তাহার 
'ক্সেহ লাভ করিলাম । ইহার পর হইতেই আমি ইয়োরোগীয়দিগের সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে ও তাহাদিগের সংসর্গে আসিতে আরম্ভ করিলাম । আমি 
শীঘ্রই তাহাদিগের আইন ও শাসনপ্রণালী সম্বন্ধে একপ্রকার জ্ঞানলাভ 
করিলাম । তাহাদিগকে সাধারণত অধিকতর বুদ্ধিমান, অধিক দৃঢ়তাসম্পনর 
এবং মিতাচারী দেখিয়া তাহাদিগের সম্বন্ধে আমার যে কুসংস্কার ছিল তাহা! 
আমি পরিত্যাগ করিলাম, তাহাদিগের প্রতি আরুষ্ট হইলাম। আমার 
বিশ্বাস জন্মিল, তাঁহাঁদিগের শান বিদেশীয় শাসন হইলেও, উহ! দ্বার! শীদ্ত 
দেশবামিগণের অবস্থার উন্নতি হইবে । আমি তাহাঁদিগের মধ্যে অনেকেরই 
বিশ্বীভাঁজন ছিলাম । পৌত্তলিকতা ও অন্ান্ত কুসংস্কার বিষয়ে ব্রাহ্ষণদিগের 
সহিত আমার ক্রমাগত তর্কবিতর্ক হওয়াতে এবং সহমরণ ও অন্যান্ত অনিষ্টকর 
প্রথ| নিবারণ বিষয়ে আমি হস্তক্ষেপ করাতে, আমার প্রতি তীাহাদ্িগের 
বিদ্বে পুনরুদ্দীপিত ও বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইল) এবং তীহাদিগের পরিবারের মধ্যে 
তাহাদ্দিগের ক্ষমতা থাকাতে, আমার পিতা প্রকাশ্তরূপে আমার প্রতি পুনধার 
বিমুখ হইলেন। কিন্ত আমাকে কিছু কিছু অর্থসাহাষ্য প্রদত্ত হইত। আমার 
পিতার মৃত্যুর পর আমি অধিকতর সাহসের সহিত পৌত্তলিকতার পথ 
সমর্থনকারীদিগকে আক্রমণ করিলাম। এই সময়ে ভারতবর্ষে মুদ্রণযন্ত্ 
সংস্থাপিত হইয়াছিল । আমি উহার সাহায্য লইয়। তাহাদিগের ভ্রমাত্মক মৃত 
সকলের বিরুদ্ধে দেশীয় ও বিদেশীয় ভাষায় অনেক প্রকার পুস্তক ও পুস্তিক। 
প্রচার করিলাম। ইহাতে লোকে আমার প্রতি এইরূপ ক্ুদ্ধ হইয়া উঠিল 
যে, ছুই-তিনজন স্কটল্যাগুবাসী বন্ধু ব্যতীত আর সকলেই আমাকে পরিত্যাগ 
করিলেন। সেই বন্ধুগণের প্রতি ও তাহার! যে জাতির অন্তর্গত তাহার্দিগের 
প্রতি আমি চিরদিন রুতজ্ঞ। 

“আমার সমস্ত তর্কবিতর্কে আমি কখন হিন্দুধমকেআক্রমণ কাঁগ নাই। 


রামমোহন ২৯ 


উক্ত নামে যে বিকৃত ধর্ম এক্ষণে প্রচলিত, তাহাই আমার আক্রমণের বিষয় 
ছিল। আমি ইহাই প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম যে, ব্রাদ্ষণদিগের 
পৌত্বলিকতা, তাহাদিগের পূর্বপুরুষদিগের আচরণের ও যে নকল শাস্্কে 
তাহার] শ্রদ্ধা করেন ও তদন্থুসারে তাহারা চলেন বলিয়! ম্বীকার পান, তাহার 
মতবিরুদ্ধ। আমার মতের প্রতি অত্যন্ত আক্রমণ ও বিরোধ সত্ত্বেও, আমার 
জ্ঞাতিবর্গের ও অপরাপর লোকের মধ্যে কয়েকজন অত্যন্ত সম্ত্রাস্ত ব্যক্তি 
আমার মত গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন । 

' এই সময়ে ইয়ৌোরোপ দেখিতে আমার বলবতী ইচ্ছা জন্সিল। তত্রত্য 
আচার-ব্যবহাঁর, ধর্ম ও রাজনৈতিক অবস্থা সন্বন্ধে অধিকতর জ্ঞানলাভ 
করিবার জন্য, স্বচক্ষে সকল দেখিতে বাসন] হইল । যাহা হউক, যে পর্বস্ত না 
আমার মতাবলম্বী বন্ধুগণের দলবল বৃদ্ধি হয়, সে পর্যস্ত আমার অভিপ্রায় কার্ধে 
পরিণত করিতে ক্ষান্ত থাঁকিলাম। পরিশেষে আমার আশ! পূর্ণ হইল। ইস্ট 
ইও্ডয় কোম্পানীর নৃতন সনন্দের বিচার দ্বারা ভারতবর্ষের ভাবী রাজ্যশানন ও 
ভারতবাসিগণের প্রতি গভর্ণমেণ্টের ব্যবহার বহু বৎসরের জন্য স্থিরীকূত হইবে, 
ও সতীদাহ নিবারণের বিরুদ্ধে প্রিভি কৌন্সিলে আপিল শুন] হইবে বলিয়! 
আমি ১৮৩০ সালের নবেম্বর মাসে ইংলগড যাত্রা করিলাম। এতত্ডিন্ন ইস্ট 
ইগ্ডয়া কোম্পানী দিলীর সম্রাটকে কয়েকটি বিষয়ে অধিকা রচ্যুত করাতে, 
ইংলগ্ডের রাজকর্মচারীদের নিকট আবেদন করিবার জন্য, তিনি আমার প্রাতি 
ভারার্পণ করেন । আমি তদনুসারে ১৮৩০ সালের এপ্রিল মাসে, ইংলগ্ডে 
আসিয়া উপস্থিত হই ।”* 

রামমোহনের এই সংক্ষিপ্ধ আত্মচরিতের হ্ত্র অবলম্বন করিয়াই তাহার 


* ব্রিষলে রামমোহদের রোগশধ্যাপার্থ্ে ধাহার! সবধদা থাকিতেন, তাহাদের মধ্যে কুমারী 
কার্পেন্টার অন্ততম।। ইংলগ্ডে রাগার জীবনের শেষ দিনগুলির ইতিহাসও ইনি লিপিবদ্ধ 
করিয্লাছিলেন। ই'হার অনুমান এই যে, রামমোহন রায় ইংলগড হইতে ফরাসীদেপে যাইবার 
অব্যবহিতপূর্বে আত্মচরিতমূলক এই পত্রথানি তাহার কলিকাতাস্থ বন্ধু গর্ভন সাহেবকে লিখিয়!” 
ছিলেন। তাহার মৃত্যুর এক সপ্তাহকাল পরে টিষ্টার স্তাগফোর্ড আর্ণট কতৃকি ইহ৷ “স্যাথেনিয়ম' 
পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এইখানে যে অনুবাদ দেওয়। হইল, উহ! নগেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কৃত 
অনুবাদ। এই পত্রের তারিখ এপ্রিল। ১৮৩৩ | 


২৩৩ রামমোহন 


কর্মবহুল জীবনের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলে তাঁহার বহুমুখী চিস্তাধারাকে 
অনুসরণ কর কতকট1 সহজ হইবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকাঁর যে, 
রামযোহনের কোনো কোনে! আধুনিক চরিতকাঁর এই পত্রখানির প্রামাণ্যতা৷ 
লম্পকে লন্দেহ পোষণ করিয়াছেন। কিন্তু রামমোহনের চিস্তাধার] ধাহার! 
গভীরভাবে অনুশীলন করিয়াছেন, তাহারাই বলিবেন যে এইরূপ সন্দেহ 
প্রকাশের কোনো অবকাশ নাই! পত্রের লিখনভঙ্গী হইতেও ইহ]1 নিঃসন্দেহে 
প্রমাণিত হয় যে ইহা অন্য কাহারও দ্বার| রচিত হইতে পারে না; ইহার প্রতিটি 
ছত্রে, গ্রতিটি বাক্যে নিঃলন্দিপ্চভাঁবে রাঁযমোহন-মানসই প্রতিফলিত হইয়াছে । 
তাছাড়া রাজার ইংলগে অবস্থানকালে ধাঁহার] তাহার ঘনিষ্ঠ সানিধ্যে 
আসিয়াছিলেন, কুমারী মেরী কাপেণ্টার তাহাদের মধ্যে একজন এবং তাহার 
অন্থুমান অন্ুমানমাত্র হইলে তিনি তীহার গ্রন্থে ইহার উল্লেখ করিতেন না। 
বে প্রশ্ন উঠিতে পারে, এই গর্ডন সাহেব কি জন্য রামমোহনের নিকট হইতে 
তাহার আত্মপরিচয় জানিতে চাহিয়াছিলেন এবং কেনই বা রামমোহন ইহা 
লিখিলেন ? পত্রথানি স্পষ্টত গর্ডন সাহেবকে ব্যক্তিগতভাবে লেখা ; কারণ 
পত্রের প্রথমেই উল্লিখিত আছে যে, “আপনি জানিতে চাহিয়াছেন” ইত্যাদি 
এবং ইহ1 কলিকাঁতার তৎকালীন কোনে! ইংরেজি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশের 
জন্য লিখিত হয় নাই। তাহ! যদি হইত, তাহা হইলে রামমোহন পত্রে স্ুত্রা- 
কারে যেসব বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, উহ তিনি আরে! বিশদভাবে বিবৃত 
করিতেন। কলিকাতার বহু কারবারী ইংরেজের সহিত রামমোহন ব্যবসায়- 
সুত্রে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন, সম্ভবত এই গর্ডন সাহেব এরূপ একজন 
ইংরেজ। রামমোহনের প্রভাব ও প্রতিপত্তি তখন কলিকাতার সমাজে 
স্থপরিচিত। সম্ভবত গর্ডন সাহেব কৌতুহলবশত রামমোহনের জীবনের 
কথ জানিতে চাহিয়! তাহাকে ইংলগ্ডে পত্র লিখিয়া থাকিবেন এবং রামমোহন 
তাহার ম্বাভাবিক সৌজন্য বশত উহার উত্তর দিয়া থাঁকিবেন। কিন্ত লক্ষ্য 
করিবার বিষয় এই ষে, স্বীয় জীবনের কথা উল্লেখ করিতে গিয়া! রামমোহন 
সহজ ও সরলভাবে যাহ] বলিয়াছেন, তাহার মধ্যে উচ্ছাস নাই, বৃথ! বাগ.জাল- 
বিস্তার নাই, বাহুল্য নাই। পারিবারিক পটভূমি হইতে আরম করিয়া! নিজ 
জীবনের আদর্শের কথ। অত্যন্ত সংযমের সাহত এবং অকপটভাবে তিনি বর্ণন। 


রামমোহন ৩১ 


করিয়াছেন। এই সংক্ষিঞ্ধ আত্মকথা র স্বচ্ছ দর্পণে রামমোহুন-মানস চমৎকার 
ভাবেই কি প্রতিফলিত হয় নাই? 


রামমোহনের পূর্বপুরুষগণ মুশিদীবাদ জেলার সীঁকাঁস! গ্রামে বাস করিতেন। 
তাহার প্রপিতামহ কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মুঘল সম্রাট গুরংজেবের রাজত্বকালে 
নবাব সরকারের কার্য করিতেন। মুশিদদাবাদের নবাব বাহাছুর কৃষ্চন্দ্রকে 
“রায় রায়ান? উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। তখন হইতেই রায় পদবী 
তাহাদের পরিবারে বংশান্ুক্রমে চলিয়। আসিতেছে । রুষ্চচন্দ্র নবাবের তমিলদার 
ছিলেন। খাজন৷ আদায়ের কার্ষে তাহাকে মাঝে মাঝে কষ্ণনগরে আসিতে 
হইত। ইহ] তখন বর্ধমানের অন্ততূক্ত ছিল। কথিত আছে, এইস্থানে জনৈক 
সাধু পুরুষের সহিত কৃষ্ণচন্দ্রের বন্ধুত্ব হয়। তাহার সহিত ধর্মবিষয়ের আলোচনায় 
তিনি মুগ্ধ হন। ক্রমে সাধুর প্রতি আকর্ষণ এই স্থানটি প্রতিও কৃষ্ণচন্ত্রের 
মনে আকধণ জাঁগাইয় তুলিল। অবশেষে তিনি বাস্তভূমি সীঁকাসা গ্রাম 
পরিত্যাগ করিয়া সপরিবারে এইখানে আমিলেন। কৃষ্ণণগরের নিকটেই 
রাধানগর | স্থানটি কৃষ্ণচন্দ্রের ভাল পাগিল। অতঃপর রাধানগরেই তিনি 
স্থায়ীভাবে বসবাঁদ আর্ত করিলেন। নৃতন বাড়িতে নৃতন বিগ্রহ গোপীনাথ 
প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ইহা হইতে অনুমান কর] যাইতে পারে, বন্দ্যোপাধ্যায়ের! 
বংশানুক্রমে বৈষ্ণব ছিলেন । রামকাস্ত পর্যস্ত এই ধার] অক্ষুণ ছিল। 

কৃষ্ণচন্দ্র অতি গুণবান ও সংপ্ররতির লোৌক ছিলেন । যেমন প্রখর তাহার 
বুদ্ধি তেমনি কাধদক্ষতা, নবাব সরকারে তাহার স্নামও তেমনি । কৃষচন্দ্রে 
তিন পুত্র_হুরিপ্রসাদ্, অমরচন্দ্র ও ব্রজবিনোদ। ব্রর্জবিনোদ সম্পত্তিশাঁলী 
লোক ছিলেন এবং দেশহিতৈষণা ও ধর্মান্রাগের জন্যও তাহার বিলক্ষণ 
খ্যাতি ছিল। ব্রজবিনোদের সময়ে বাংলার নবাব ছিলেন সিরাজউদ্দৌল! এবং 
ব্রজবিনোদ তাহারই অধীনে কার্য করিতেন । স্থতরাং দেখা যাইতেছে ষে 
নবাব সরকারের চাকরি তাহাদের বংশাহক্রমিক | কিন্তু তিনি বেশি দিন 
চাকরি করেন নাই। নবাব সরকারের স্যবহারের অভাবই নাকি তাহার 
চাকরি ত্যাগের কারণ। 


৩২ রামমোহন 


ব্রজবিনোদের সাত পুত্রের মধ্যে পঞ্চম পুত্র রামকাস্ত। বামকাস্ত রায়ও 
পিতার দৃষ্টান্ত অন্থসাঁরে মুখিদীবাদের নবাব সরকারে চাঁকরি লইয়াছিলেন 
এবং পিতার ন্যায় পুত্রও একই কারণে বিরক্ত হইয়া চাকরিতে ইন্তফ দিয়া- 
ছিলেন। এই রামকান্তই রাজ। রামমোহন রায়ের পিতা ছিলেন। চাকরি 
ছাড়িয়। দিয় রামকাস্ত বর্ধমানরাজের নিকট হইতে খানাকুল-কৃষ্ণনগর প্রভৃতি - 
কয়েকটি গ্রাম ইজারা লইয়াছিলেন। রাঁধানগরের রাঁয়েরা সেই দিন হইতে 
জমিদার বলিয়া প্রসিদ্ধি অর্জন করেন এবং এই জমিদারীই উত্তরকালে তাহাদের 
লৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের কারণন্বরূপ হইয়াছিল । 

রামকান্তের তিন বিবাহ । দ্বিতীয়া স্ত্রী তারিণীদেবীর গর্ভে তাহার এক 
কন্যা ও ছুই পুত্র জন্মগ্রহণ করে। কন্তাই সর্বজোষ্ঠ ; দ্বিতীয় ও তৃতীয়, পুত্র- 
সম্ভতান। প্রথম পুত্রের নাম জগম্মোহন (সাধারণত ইনি জগমোহন নামে 
পরিচিত ছিলেন ), আর দ্বিতীয় পুত্রের নাম রামমোহন । রামকান্তের প্রথম 
স্ত্রী স্থভদ্রাদেবী নিঃসস্তান ছিলেন । তৃতীয়! পত্বী রামমণির গর্ভে একটি পুত্র- 
সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তাহার নাম রাঁমলোচন। গৃহের সর্বময়ী কত্রী 
ছিলেন তারিধীদেবী । তারিণীদেবীর পিতৃকুল পরম শাক্ত। বৈষ্বের ঘরে 
কেমন করিয়া শাঁক্তের মেয়ে আদিল, তাহ! আমাদের জানিবার দরকার 
নাই। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সেই সময়কার বাংলার বনু 
সন্ত্রস্ত ব্রাহ্মণ পরিবারের ইতিহাঁপ খুঁজিলে বিবাহস্ুত্রে এইরূপ শাক্ত-বৈষ্বের 
মিলনের অনেক দৃষ্টান্তই পাওয়া যাইবে। রায়-পরিবারে তারিণীদেবীর 
ডাক নাম ছিল “ফুলঠাকুরাণী'। রামমোহনের প্রায় নকল চরিতকারই 
তারিণীদেবীকে হুন্দরী, বুদ্ধিমতী, তেজস্থিনী ও ধর্মপরায়ণা নারী বলিয় উল্লেখ 
করিয়াছেন। রামমোহনের জীবনচরিত আলোচনা! করিয়া দেখ! যায় যে, 
ঠাহার মায়ের সম্পর্কে এই উক্তি ষথার্থ। তাহার মায়ের এই প্রত্যেকটি গুণই, 
এমন কি দেহলৌষ্ঠব পর্যন্ত রামমোহন উত্তরাধিকারসুত্রে পরিপূর্ণভাবে লাভ 
করিয়াছিলেন । মায়ের তেজ ও ধর্মপরায়ণতা এবং পুত্রের তেজ ও ধর্ম- 
পরায়ণতা এমনই প্রবল ছিল যে, ইহাই পরবর্তীকালে মাতা ও পুত্রের মধ্যে এক 
ছুস্তর ব্যবধানের সৃষ্টি করিয়া উভয়কে পৃথক করিয়া রাঁখিয়াছিল। বৈষ্ণব 
পরিবারের বধূ হইলেও শাক্তবংশেরই রক্ত ফুলঠাকুরাণীর শরীরে প্রবল ছিল। 


রামমোহন ৩৩ 


রামমোহনের জ্োষ্ঠ পুত্র রাধাপ্রসাদের প্রপৌত্রী হেমলতা দেবী এই 
তারিণী দেবী সম্পর্কে লিখিয়াছেন £ “মহাতেজস্বিনী রাঁমমোহন-জননী সাধারণ 
নারী ছিলেন না। বিষয্নবুদ্ধি ছিল তাঁর এতই প্রখর যে স্বামী জমিদারীর কাঁজ 
চালাতেন তাঁর পরামর্শ নিয়ে । বৈধব্যে তিনি স্বয়ং জমিদারী পরিচালনার 
ভার নিয়েছিলেন । জমিদার-সংসারের কর্মচারীরা সময়ে সময়ে তাঁর আইন- 
সংক্রান্ত কুট প্রশ্নে বিস্মিত ও চমতকৃত হতো, শোন যায়। একনিষ্ঠ দ্বেবভক্তি 
তাঁর এতই প্রবল ছিল যে, দেবতার নামে প্রাণসম-পুত্র রামমোহনকে বিধর্মী- 
জ্ঞানে পরিত্যাগ করেছিলেন ৷ মায়ে-ছেলেতে এ নিয়ে গোল বেধেছিল কম 
নয়। দেশে গিয়ে রাজা একদিন মাকে প্রণাম করতে গেলেন পদধূলি নিয়ে । 
মা বললেন, “যে-সম্তান আমার ঠাকুরকে প্রণাম না করে, আমি তার প্রণাম 
গ্রহণ করি না । বাজ] মাকে প্রণাম না করে ফিরবেন না। ফলে তিনি 
রাধাগোবিন্দ বিগ্রহের সামনে মাথা নামিয়ে বললেন, “মায়ের ঠাকুর, 
তোমাকে প্রণাম করি”; তবে তিনি মায়ের পায়ের ধুলো নিতে পেরেছিলেন ।” 

সুতরাং এমন অনুমান অসঙগত নয় যে, উত্তরাধিকারম্থত্রে রামমোহন তাহার 
গর্ভধারিণী মায়ের প্রথর ব্যক্তিত্বের সম্পদ অনেকখানিই লাভ করিয়াছিলেন । 
তবে ইহ] সত্য যে, বাল্যজীবনে পিতামাতার কিছু প্রভাব থাকিলেও 
উত্তরকালে রামমোহনের জীবনে ইহাদের কোনো' প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল না। 

এই রামকাস্ত রায়ের গুঁরসে ও তারিণীদেবীর গর্ভে ১৭৭২ শ্রীষ্টাবে ২২শে মে 
রাধানগরে রাজা রাষমোহন রায়ের জন্ম । সৃতরাং রামমোহনের জন্মকাল 
পৌরাণিক বা' প্রাগৈতিহাসিক যুগ নহে, আধুনিক যুগেই তাহার জন্ম বলা 
যাইতে পারে । রাঁমমোঁহনের জন্ম এবং দিল্লীর বাদশাহের নিকট হইতে ইস্ট 
ইগ্ডিয়া কোম্পানির বাংল! ও বিহারের দেওয়ানী লাঁভ-_-একই বৎসরের ঘটন]। 
বামমোহনের জীবনচরিত আলোচনা-প্রসঙ্গে এই তথ্যটি আমাদের মনে রাখা 
দরকার। 


পামমোহনের জন্মকাঁল বাংলার ইতিহাসে একটি অন্ধকার যুগ। 
চারিদ্িকেই অজ্ঞানতা ও ধর্মীয় কুসংস্কারের রাজতব। শাস্ত্র নহে, উপশান্্রেরই 


১০ 


৩৪ রামমোহন 


প্রাধান্ত। বেদ ও উপনিষদের মধ্যে যে কি অমূল্য রত্ব নিহিত রহিয়াছে, 
তাহাই অনেকে জানিতেন না। পুরাণ ও পুরোহিততন্ত্রশীসিত সেই 
কালরাত্রির ঘুগে ধর্ম সন্বদ্ধে লোকের কি শোচনীয় অজ্ঞতাই ন1 ছিল ! জ্ঞানের 
লেশমাত্র কোথাও নাই, লোকের মন অজ্ঞানতাঁর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। ভাষা 
নাই, সাহিত্য নাই, বর্ণজ্ঞান নাই--দিনযাঁপনের গ্লানি স্বীকার করিয়া বাঙালি 
কোনোমতে অস্তিত্বের ভার বহন করিত মাত্র। 

সমাজের অবস্থা আরে! শোচনীয় । 

গঙ্জগাসাগরে পুত্র নিক্ষেপ, মৃত ম্বামীর জলম্ত চিতায় সহমরণ-_এই 
রকম জ্ঞানবিহীন ধর্মাছরাগের ভিতর দিয়া চলিয়া সমাজ যেন শতাব্দীর 
শেষ পাদে পৌছিয়া আপনার চিতাশয্য! রচনা! করিল। তখনকার বাংলার 
সামাজিক অবস্থা, রামমৌহনের অন্ঠতম উত্তরসাধক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ “রামমোহন রায় ষে সময়ে কলিকাতায় 
আসিয়৷ উপস্থিত হইলেন তখন সমুদয় বঙ্গভূমি অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন 
ছিল; পৌত্তলিকতাঁর বাহ্াঁড়ম্বব তাহার সীমা হইতে সীমাস্তর পর্যস্ত 
পরিব্যাঞ্ত ছিল। অন্নের বিচারই ধর্মের পরাকাঁষ্ঠ ছিল; অগ্শুদ্ধির উপরই 
বিশেষভাবে চিত্তশুদ্ধি নির্ভর করিত। কলিকাতার বিষয়ী ব্রাহ্মণের! ইংরাঁজ- 
দ্বিগের অধীনে বিষয়কর্ম করিয়াও স্বদেশীয়দিগের নিকটে ব্রাক্ষণজাতির গৌরব 
ও আধিপতা রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ যত্বু করিতেন ।.*.তিনি ষে সময়ে 
আবিভূত হইয়াছিলেন, সে সময়কার ভীষণ সামাজিক ভাব ও অবস্থা মনে 
হইলে হৃৎকম্প হয়। তখন অন্ধকারের কাল। বঙ্গভূমি তিমিরাবৃত অরণ্য- 
ভূমি বাক্ষদভূমি ছিল। ভ্রষ্টাচারের পিশাচমকল তাহাতে রাজত্ব করিত।” 

রামমোহনের জন্মের পটভূমি এইখানেই সম্পূর্ণ নয়। মনে রাখিতে হইবে 
ছিয়াত্তরের মন্বস্তরের ছুই বৎসর পরে তীহার জন্ম; সতরাঁং বাংলাদেশের 
অর্থনৈতিক দুর্গতি তখন চরমে উঠিয়াছিল বলিলেই হয়। বাংলার শাদন- 
ব্যবস্থায়ও তখন একটি গুরুতর পরিবর্তন দেখা দিয়াছে । রামমোহনের 
জন্মের বৎসরে কোম্পানির পরিচালক মণ্ডলী ক্লাইবের দ্বৈত শাসন রদ করিয়! 
প্রকাশ্যভাবে রাজ্যশীসনের দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। সঙ্গে নঙ্গে হেটিংস 
মুশিদাবাদ হইতে কলিকাতায়. রাঁজকোষ তুলিয়া, আনিলেন, রাজন্ের 


রামমোহন ৩৫ 


তত্বাবধানের জন্ত বোর্ড অব রেভিন্য স্থাপিত হইল এবং তখন হইতে কলিকাতা 
বাংলার. রাজধানী হইল। প্ররুতপক্ষে রামমোহনের জন্মের বৎসর নবাবী 
আমলের অস্ভিম প্রহর ঘোষণা করিল। অতএব তিনি পুরাদত্তর ইংরেজ 
আমলেই মান্ষ। নৃতন যুগের নৃতন মানুষ । 

বাংলাদেশের এই অবস্থায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন রাজা! রামমোহন রায়। 
জন্মগ্রহণ বলিব না, বলিব--“তিমিরবিদার উদার অভয়” । রবীন্দ্রনাথের 
কথায় পূর্ণ মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীণ আকাজ্ষাকে বহন করিয়াই এই দেশে 
রামমোহনের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। যুগোঁচিত পরিবর্তনের স্ম্পষ্ট লক্ষণের 
প্রভাব এই যুগে প্রত্যক্ষ । এই প্রভাব-ধর্ম, রাজনীতি ও সামাজিক প্রগতির 
ক্ষেত্রে একটি বিপ্লবাত্মক মনোভঙ্গি গ্রহণ করিয়াছিল । যে মনীষা ও অস্ত দৃষ্টি 
থাকিলে যুগ-চিহিত লক্ষণগুলির স্বরূপ নির্ণয় করা যায় তাহ! আমর] মুষ্টিমেয় 
কয়েকজনের মধ্যেই প্রত্যক্ষ করি। রামমোহন ইহাঁদেরও পূর্ববর্তী । বস্তত 
সেই সময়ে তাহার স্তা় একজন শক্তিশালী ব্যক্তির আবিতাঁব ঘেন এতিহাঁসিক 
প্রয়োজনেই দেখা দিয়াছিল। 


॥ পাচ ॥ 


রামমোহন লিখিয়াছেন £ “আম।র পিতৃবংশের প্রথা ও আমার পিতার 
ইচ্ছান্ছসারে আমি পারস্য ও আরব্য ভাঁষ! শিক্ষা করিয়াছিলাম”। শুধু 
পিতৃবংশের নহে, ইহাই তখনকার প্রথা ছিল। কারণ তখনো দেশে ইংরেজি 
শিক্ষার প্রচলন হয় নাই, হইবার সম্ভাবনাও ছিল না। একটি যুগের অস্তে 
অপর একটি যুগ আসিয়! গিয়াছে, কিন্তু পুরাতন যুগের ভাষা রহিয়! গিয়াছিল। 
আইন-আদালতের কাধ এই ভাষাতেই হইত। বাংলা ভাষার পঠন-পাঠন 
তখন বিশেষ ছিল নাঁ_বাঁংল! ভাষাই তখনে। পধস্ত তাহার সম্পূর্ণ রূপ ও 
অবয়ব লইয়! দেখ! দেয় নাই। নবাবী আমলের ভাষা ছিল পারস্য বা ফাঁসী ।' 
ইহাই ছিল রাজদ্ররবারের প্রচলিত ভাঁষা। ভদ্রবংশীয় বাঁঙালিমাত্রেই এই 
ভাষ! শিক্ষা করিতেন । আমর! রামমোহনের জীবনচরিতে দেখিতে পাই যে, 
বাড়িতেই তাহার বাল্যশিক্ষা আরম্ভ হয়। গ্রাম্য পাঠশালায় বাংলার সঙ্গে 
শ্মঙ্গে এক মৌলবীর নিকটই তিনি পারস্য ও আরব্য ভীষাঁও শিক্ষা করিতে 
আরম্ভ করেন। তাহার স্বাভাবিক প্রথর বুদ্ধিবৃত্তি দেখিয়! শিক্ষক চমতৎকৃত 
হইতেন। রামকাস্ত ঘোর বৈষয়িক ছিলেন; পুত্রকেও বিষয়বুদ্ধিতে অভিজ্ঞ 
করিয়৷ তুলিবার চেষ্টায় রাঁমকান্ত রামমোহনকে তখনকার সরকারী ভাষা 
আরবী-ফার্শী শিক্ষা দেন। পিতার ইচ্ছা রামমোহনের মধ্যে সম্পূর্ণ সার্থক 
হইয়াছিল। স্বীয় বিদ্যা-বুদ্ধিতে রামমোহন আজীবন আঘধিক সমুদ্ধি ধাপে 
ধাপে বাঁড়াইয়া গিয়াছে, সেই সঙ্গে জ্ঞানের সম্পদও | 

রামমোহনের বাল্যকালের দুইটি বিষয় উল্লেখযোগ্য । একটি তাহার 
মেধাশক্তি, অপরটি গৃহবিগ্রহ গোপীনাথের প্রতি ভক্তি। প্রথমটির পরিণতি 
কি চমৎকারভাবে তাহার পরবর্তা জীবনে ঘটিয়াছিল, ইহা আমর] সকলেই 
জানি; দ্বিতীয়টির পরিণতি কিছু অদ্ভূত। বিগ্রহে ভক্তি তাঁহাকে বিগ্রহের 
গ্রতি বিদ্রোহী করিয়া তুলিয়াছিল।* বালো রাঁমমোহনের ধর্মশিক্ষা তাহার 
মায়ের মিকটেই হইয়াছিল। হিন্দুর রামায়ণ মহাভারত, ধর্মের নান! 
অলৌকিক কাহিনী, পুরাঁণের রোমাঞ্চকর কত উপাখমান-__এ-সবই কল্পনাপ্রবণ 


রামমোহন ৩৭ 


বালক মুগ্ধ হইয়া শুনিয়াছে, ভক্তি-শ্রদ্ধায় তাহার মনও ভরিয়া উঠিয়াছে | 
ধর্মে অগাধ নিষ্ঠা, গৃহদেবতাঁয় অগাধ ভক্তি__বালক বামমোহনের এই ভাব 
দেখিয়! রামকাস্ত ও তারিণীদেবী উভয়েই নিশ্চিন্ত ছিলেন। বৈষ্ণব বংশের 
পুত্র তাহা হইলে বংশের ধার! বজায় রাখিবে, তুলসীতলায় বসিয়৷ হরিনামের 
মালা জপ করিতে করিতে কতদিন রামকান্ত ইহ ভাবিয়। আত্মপ্রসাদদ লাভ 
করিতেন। ভাবিতেন, পিতৃসত্য পালনের জন্যই ন1 তিনি নিজে বৈষ্ণব বংশের 
পুত্র হইয়া শাক্ত বংশের মেয়েকে বিবাহ করিয়াছিলেন । সেই সত্যপাঁলনেরই 
পুণ্য ফল কি রামমোহনের মতো এমন ধর্মনিষ্ঠ, মেধাবী বালক? এই মেধাবী 
বালকের ভবিষ্যৎ যাহাতে গৌরবোজ্জল হয় পিতা রামকাস্তের সেরূপ কামনা 
থাকা স্বাভাবিক। তাই আমরা দেখিতে পাই যে, তংকালের শ্রেষ্ঠ শিক্ষালাভের 
জন্য বাল্যশিক্ষা1! সমাপনান্তে তিনি পুত্রকে পাটনায় পাঁঠাইয়! দ্িলেন। তখন 
রামমোহনের বয়ম নয় বংসর। রামকান্ত মনে করিতেন, রামমোহন ভাল করিয়া 
আরবী ও কারা শিখিলে নবাঁব সরকারে তাঁহার একটি ভাল চাকরি স্থনিশ্চিত। 
কোম্পানির সরকারে চাঁকরি গ্রহণ তখনে। পর্বস্ত বাঙালির চিন্তায় আসে নাই। 
নবাবী আমল যে শেষ হইয়া গিয়! নৃতন কোম্পানি-আমল আরম্ভ হইয়াছে, 
তখনকার দিনের বহু সন্ত্রীস্ত বাঙালিই যেন ইহা চিস্তা করিতে পাঁরিতেন ন1। 
যুগ-পরিবর্তনকে স্বীকার করিয়] লওয়া বা অনুভব করা কিছু কঠিন। 

রামমোহন পাটনায় আসিলেন। এইখানে কিশোর রামমোহনের 
অবস্থিতিকাল সুদীর্ঘ নয় । দুই-তিন বৎসরের অধিককাল তিনি পাঁটনায় ছিলেন 
না। কিন্তু এই শ্বল্পকালের অবস্থিতির প্রভাঁব তাঁহার জীবনের উপর অত্যন্ত 
গভীর; এই প্রভাবের স্বরূপ বুঝিতে পারিলে রাঁমমোহনের কম ও চিন্তাধারা 
'অন্ুসরণ কর] সহজ হুইবে। রামমোহন মেধাবী ছিলেন। দুই-তিন বৎসরেই 
তিনি ফার্সটা ও আরবী ভাষা শিখিয়। ফেলিলেন। সাধারণভাবে শিখিয়! ফেল! 
নহে, একেবারে মাতৃভাষার মতন তিনি আয়ত্ত করিলেন এই ছুইটি ভাষ1। মূল 
আরবীতে এরিস্টটল ও ইউক্লিডের গ্রন্থ পাঠ করিয়া তাহার শ্বাভাবিক প্রথর 
বুদ্ধি তীক্ষতর ও মাজিত হইল। ন্তপয়শাস্ত্রে তাহার অপাধারণ অধিকার 
জন্মিল। পরবর্তাকীলে তিনি ঘষে একজন বীর তর্কযোদ্ধারপে খ্যাতি লাভ 
করিয়াছিলেন, তাহার গিছনে ছিল এই এরিস্টটল ও ইউক্লিড। 


৩৮ রামমোহন 


পাটনায় শিক্ষাকালে রামমোহন ইসলামের ধর্মগ্রন্থ কোরান অধ্যয়ন 
করিলেন, সেই সঙ্গে সথফীদ্িগের গ্রস্থও। রামমোহনের চিস্তাজগতে একট! 
বিপ্লব ঘটিয়া গেল। এই সময় হইতেই তাহার মনে প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের 
মূল শিথিল হইয়া আসে। হাফিজ ও রুমি রামমোহনের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। 
কোরান হইতে র।মমোহন অনেক কিছু শিক্ষা করিয়াছিলেন । কোরানের 
বছ বাণী তাহার মর্ম স্পর্শ করিয়াছিল। নাঁরীজাতির পক্ষ রামমোহন 
আজীবন সমর্থন করিয়াছেন। ইহার প্রথম পাঠ তিনি কোরান হইতেই 
পাইয়াছিলেন। নারীর প্রতি সুবিচার ও সদয় ব্যবহার করিবার 
উপদেশ কোরানে বিস্ততভাবে আছে । কিন্তু কোরান হইতে সবচেয়ে বড়ে। 
জিনিস যাহা! রামমোহন লাভ করিয়াছিলেন তাহ1 সম্ভবত বিশ্বত্রক্ষাণ্ডের 
অধীশ্বরের মহিম। সম্বন্ধে তাহার ধাঁরণা। তীহাঁর যে সব ব্রহ্গসঙ্গীতে ঈশ্বরের 
মাঁহমা অতি হুন্দররূপে ব্যক্ত হইয়াছে, সেগুলির মধ্যে কোরানের অনেকগুলি 
বচনের প্রতিধবনি ষেন আমর! শুনিতে পাই। 

এই প্রসঙ্গে আরো! একটি বিষয় বলিবার আছে। মানুষের অস্তনিহিত 
বিচারবুদ্ধির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া যে সক মুসলমান কোরান বুঝিতে চাহিয়া 
ছিলেন, তাহাদের মধ্যে মোতাঁজেল সম্প্রদায় হ্বিখ্যাত। মানুষের অস্তরের 
অনুভূতি বিশেষভাবে তাহার সত্যোপলব্ধির সহায়ক। এই মত ষে সব মুনলমান 
পোষণ করিতেন তাহাদের মধ্যে স্থফী সম্প্রদায়ের কোনো! কোনে শাখা 
স্থবিখ্যাত। রামমোহনের চক্ষে যে ইস্লাম মহিম] বিস্তার করিয়াছিল তাহা 
মোতাজেল ও স্ুফীদদের উপলব্ধ ইস্লাম। ইস্লামের পরিচিত রূপের 
প্রতি রামমোহন কোনে! দিনই আকৃষ্ট হন নাই, যেমন হন নাই তিনি 
হিন্দুধর্মের ব! খ্রীধর্মের প্রচলিত রূপের প্রতি । সাদী, হাফিজ প্রমুখ স্থৃফী 
সহিত্যিকদের রচনাঁও তাহার চিত্ের সন্তোষ সাধন করিয়াছিল। সাদীর একটি 
বাণী রাজার খুব প্রিয় ছিলঃ “জীবের সেবা! ভিন্ন ধর্ম আর কিছুনয়; 
তপবির ( পট বা চিত্র ] জায়নামান (আসন ) ও আলখাল্লায় ধর্ম নাই” । 

কথিত আছে, রামমোহন মধ্যে মধ্যে ইচ্ছা! প্রকাশ করিতেন, এই বচনটি 
ঘেন তাহার সমাধিগাত্রে উৎকীর্ণ হয়। গ্রসঙ্গত উল্লেখ কর] ঘাইতে পারে যে, 
ভারতবর্ষের কষকদের নিদারুণ ছুঃখের কাহিনী বর্ণনা *করিয়! তাহাদের ছুঃখ 
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দূর করিবার জন্য ইস্ট ইত্ডিয়! কোম্পানির কতৃপিক্ষদের রামমোহন যে অস্থরোধ 
জানাঁইয়াছিলেন, সেই অন্থুরোধ-লিপির উপসংহারে তিনি সাদীর এই বাণীটি 
উদ্ধৃত করিয়! দিয়াছিলেন £ “প্রজাদের সহিত গ্রীতিবন্ধ হও ও ( এইভাবে ) 
তোমার শত্রদের যুদ্ধ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হও) কেনন] ন্তায়পরায়ণ নরপতির 
সৈম্ত হইতেছে তাহার প্রাণ”। 

স্থফীদের স্থগভীর মানবপ্রেমের ভিতর দিয়াই রামমোহনের চিত্ত সুস্পষ্ট- 
রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । বিশ্বমানবের একত্বের ধারণা রামমোহন যে 
পরবর্তাঁ জীবনে স্থম্পষ্টতাবে করিতে পারিয়াছিলেন, তাহার মূলে ছিল স্থৃফীদের 
মানবপ্রেম বা জীবপ্রেম। আর তাহার অস্তর ও বাহির উভয়কে বীর্ষবস্ত 
করিয়াছিল মোতজেল-বাদ। তাহার প্রথর যুক্তিবাদী মনের গঠনে ইহাই 
ছিল শ্রেষ্ঠ উপাদান। এমন কি, তাহার যুক্তিবাদ্দের কয়েকটি প্রধান সাঁয়ক 
গৃহীত হইয়াছিল মোতাজেলা তৃণ হইতে । তবে মোতাজেলদের সহিত 
রামমোহনের পার্থক্যও বড়ে। কম ছিল ন1। মোতাঁজেলর! সাধারণত বিচারপন্থী 
পণ্ডিত, রামমোঁহনের পাণ্ডিত্য অনন্যসাধারণ। তিনিও বিচারপন্থী পণ্ডিত 
ছিলেন, কিন্তু আসলে রামমোহন ছিলেন বিচারপন্থী কর্মী-ম্বদেশপ্রেমিক 
ও মানবপ্রেমিক। স্থতরাঁং আমর! দেখিতে পাইতেছি যে, মুসলিম সাধনাকে 
রামমোহন যে দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন বা যে ভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা 
সাধারণ স্তরের নহে। ইহারই ফলে তাহার ব্যবহারিক জীবনে মুসলমান- 
সম্প্রীতি খুব প্রবল ছিল। এই কাঁরণেই বোধ হয় তাহার স্ব-সম্প্রদ্রায়ের লোক 
রামমোহনের উপর বিশেষভাবে অসস্তষ্ট ছিলেন । রামমোহন ষে ভাবে মুসলিম 
সাধনাকে আত্মসাৎ করিয়া লইয়ীছিলেন, তাঁহা একমাত্র তাহার ন্যায় 
প্রতিভাবান যুগমানিবের পক্ষেই সম্ভব । 


পাঁটনায় আরবী ও ফার্সী পড়া শেষ হইল। ৰ 
লোকপরম্পরায় রামকাস্ত শুনিগ্ভে পাইলেন রামমোহন ইসলামধর্মের 
প্রতি অনুরাগী হইয়। উঠিয়াছেন। পরম বৈষ্ণব রামকান্তের মনে পড়িল শ্ঠাম 
ভট্টাচার্যের অভিশাপের,কথা | শ্যাম ভটাচার্ধ তাৰিণী দেবীর পিতা । “কালে 
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এই পুত্র বিধর্মী হইবে”-_-পিতার এই অভিশাপ তারিণী দেবীকে যেমন বিচলিত 
করিয়াছিল, তেমনি উদ্িগ্ন করিয়াছিল রামকানস্তকে ৷ তাই এইবার তিনি 
পুত্রকে হন্দুধর্মের মর্মজ্ঞ করিতে চাহিলেন। ইহা! করিতে হইলে রামমোহনকে 
সংস্কৃত শিখাইতে হয়। কাশী ভিন্ন সংস্কৃত শিক্ষার উপযুক্ত স্থানই বা কোথায়? 
অতএব রামকাস্ত পুত্রকে কাশী পাঠাইলেন। রাঁমযোহনের বয়স তখন বার 
বৎসর মাত্র । রামমোহন লিখিয়াছেন £ “আমার মাতামহ-বংশের প্রথানুসারে 
আঁমি সংস্কত অধ্যয়নে নিযুক্ত হই”। ইহা! হইতে আমরা অনুমান করিতে 
পাঁরি যে, হয়ত বা কোনো এক সময়ে তীহার মাঁতামহ শ্যাম ভট্টাচার্য তাহার: 
কন্ত। অথবা জামাতাঁকে পরামর্শ দিয়া থাঁকিবেন যে, রাঁমমোহনকে যেন 
ংস্কৃত শিক্ষ1 অতি অবশ্ঠ দেওয়। হয়। হয়ত ব1 মাতামহ তাহার অভিশাপের 
কথা স্মরণ করিয়া এইরূপ ব্যবস্থা দিয়] থাকিবেন। হিন্দুশান্ত্রের মর্মজ্ঞ হইতে 
হইলে সংস্কৃত শিক্ষা করিতেই হইবে । কারণ হিন্দুর যাঁবতীয় শাস্ত্র সংস্কৃত 
ভাষায় রচিত। 
তাহার জীবনচরিতকারগণ লিখিয়াছেন যে, কাশীতে আসিয়া রামমোহন 
অল্লকালের মধ্যে প্রধান প্রধান আর্ধশাস্ত্রে আশ্চর্যরূপ জ্ঞান উপার্জন করেন । 
মুদলিম সাধনার সহিত তিনি পরিচিত হুইয়াছেন | এইবাঁর রামমোহন 
হিন্দুসাধনীর সহিত পরিচিত হুইলেন। ইসলামের একেশ্বরবাদ ও 
বেদাস্তের ব্রঙ্ধ--এই ছুইটির মধ্যে রামমৌহুন কোনে! পার্থক্য দেখিতে পাইলেন 
মা। রামমোহনের ধর্মজগতে বিরাট আলোড়ন উপস্থিত হইল। প্রচলিত 
সংস্কারের ভিত্তিভূমি শুধু শিথিল হইল না, উহ! ফাটিয়া চৌচির হইয়া গেল। 
কাশী হইতে রামমোহন যখন রাধানগরে ফিরিলেন, তখন হইতেই তিনি এক 
স্বতন্থ রামমোহন-_পুরাদপ্তর 15020901896 বা! মৃতিবিরোধী রামমোহন । 
লৌকিক দৃষ্টিতে তিনি রামকাস্ত রাঁয়ের পুত্র, কিন্তু ইতিহাসের দৃষ্টিতে তখন 
হইতেই তিনি যুগমাঁনব বলিয়া চিহ্নিত হুইয়া উঠিলেন। ধর্মসন্বন্ধে পুত্রকে 
ভিন্ন মত পোষণ করিতে দেখিয়! রামকাস্ত যারপরনাই .ছুংখিত ও বিরক্ত 
হইলেন। হইবারই কথা) এত আশ্বী, সবই নিশ্ষল হইল। এত অর্থব্যয় 
বৃথা হইল । 
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এমন সময়ে রামমোহন এক কাগু করিয়া বসিলেন। হিন্দুধর্শকে একটু 
মুছু আঘাত করিলেন। পৌত্বলিকতার বিরুদ্ধে একখানি বই লিখিলেন। 
বইখানির নাম “হিন্ুর্দিগের পৌত্তলিক ধর্মপ্রণালী”। ইহা ১৭৮৮ থ্রীষ্টাবের 
কথা । বাংলা ভাঁষ! তখনও পরধস্ত ছাপার অক্ষরে দেখা দেয় নাই। দি 
ুদ্রাযন্ত্রের স্থবিধা থাকিত, রামমোহন হয়ত উহা ছাপাইয়৷ দেশময় বিলি 
করিতেন। রাঁয়-পরিবারে ষেন একটি ছোটখাঁটে। ভূমিকম্প উপস্থিত হইল। 
যোঁল বৎসরের ছেলের এই কাণ্ড! কে তাহার মাথায় এই দুরুদ দিল? 
হিন্দু হইয়া, বৈষ্ণববংশের' পুত্র হইয়া পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে বই লেখা? এ 
ছুঃলাহস বালক কোথা হইতে পাইল? গৃহের চারি দেয়ালের মধ্যে এত বড়ো 
সংবাদ আর চাঁপা রহিল না। কথাটা শীঘ্রই জানাজানি হইয়া গেল। 
বাধানগরের শাস্ত পরিবেশ সহসা যেন সচকিত হইয়া! উঠিল। উগ্যতদণ্ড 
সমাজদেবতার রক্তচক্ষু রাঁমকান্তকে শঙ্কিত করিয়]! তুলিল। তিনি পুত্রকে 
ডাকাইয়! প্রথমে মিষ্ট কথায় বুঝাইলেন। পরে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, 
“আমার গৃহে বিধ্মীর স্থান নাই”। অন্দরমহল হইতে তারিণী দেবী ছুটিয়' 
আমসিলেন, বলিলেন, “আমি মনে করিব আমার পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে, তথাপি 
তোমার মতো] কুপুত্রকে লইয়। ঘর করিতে পাঁরিব ন11” 

পিতা-পুত্রের মধ্যে বিচ্ছেদ হইল । 

পুত্র ও মাতার মধ্যে বিচ্ছেদ হইল । 

হিন্দু সনাজের সহিত বিচ্ছেদ হুইল। 

রামমোহন গৃহত্যাগ করিলেন । 

রামমোহনের জীবনের বহু ঘটনার মধ্যে এই ঘটনাটি 3িশেষভাবে অন্ুধাবন- 
ঘোগ্য। ষোল বল বয়সের সময়ে এই ঘটনাটি দ্বার তাহার সমগ্র 
জীবনের গতি এক প্রকার নির্দিষ্ট হইয়] গিয়াছিল। সেইদিনই গৃহ পরিত্যাগ 
করিষ! চলিয়। যাইবার সেই ন্মরণীয় মুহূর্তে এই আজন্মবিপ্রোহী হয়ত মনে মনে 
এই প্রতিজ্ঞা করিয়া থাঁকিবেন-__আমি হিন্দুধর্মের সংক্কীর করিব। পুতুল পুজার 
গ্লানি হইতে আধধর্মের চিরস্তন মহিমাঁকে রক্ষা করিব। পুরোহিতের বিধান 
হইতে মানুষের ধর্মচিস্তাকে অবিকৃত রাখিব। এই ঘটনাটিকেই আমর! 
রামমোহনের জীবনের কেন্দ্রবিন্দু বলিতে চাই । 


৪২ রামমোহন 


বলিয়াছি, রামযোহনের গৃহত্যাগ-ঘটনাটি অন্গধাবনযোগ্য । রামমোহন- 
চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য দৃঢ়তা _সে দৃঢ়তা আত্মপ্রত্যয়ে স্থির, সংকল্লে কঠোর, 
নেহভালবাঁসা ও হদয়াবেগের উর্ধ্বে কর্তব্যবোধের প্রেরণায় অবিচলিত। 
তাহার এই দৃঢ়তার জন্য অনেকে তাহাকে ভূল বুঝিয়াছে, অনেকে বিরুদ্ধ মত 
পোষণ করিয়াছে, কিন্তু তাহার এই দৃঢ়তার মূলে রেনের্সীর ষে প্রত্যক্ষ প্রেরণা 
ছিল তাহা সকলে বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। রাঁমমোৌঁহনের এই দৃঢতাই 
বহু যুগের পরপদানততায় দুর্গত, নিশ্চে্ট বাঙালির নিজাব প্রাণে জাগরণ 
আনিয়া! দিয়াছিল। আরে] পরিষ্কার করিয়] বলিতে হইলে ইহাই বলিতে হয় 
ষে, বাঙালির যুগ-যুগান্তের নিন্রার তিনি ব্যাঘাত ঘটাইলেন। শুধু বাঙালি 
কেন, সমগ্র ভারতবাসীর নিব্রার ব্যাঘাত ঘটাইয়াছিলেন রামমোহন । সেই 
হইতে নিশ্চিম্ত আলম্তে ভারতবাপী আর ঘুমাইতে পারে নাই। এক মহা- 
জাগরণের পথে তাহার] পদক্ষেপ করিল। রামমোহনের জীবনের ইতিহাস এই 
জাগরণেরই ইতিহাস। গৃহত্যাগে তাহার প্রথম সুচনা । 

রামমোহন ঘখন গৃহত্যাগ করেন, তখন গৃহে তাহার ছুইটি বালিকা বধূ 
বর্তমান। প্রসঙ্গত উল্লেখ কর] যইেতে পারে ঘে, রামকাস্ত অতি অল্প বয়সেই 
রামমোহনের বিবাহ দিয়াছিলেন একটি নয়, তিনটি । সম্ভবত আঁট বৎসর 
বয়সে তাহার প্রথম বিবাহ হইয়1 থাকিবে। প্রথমার মৃত্যুর পর বৎসরই তাহার 
ঘিতীয়বার বিবাহ হয় এবং তৃতীয় বিবাহ, দ্বিতীয় পত্বীর জীবতকালেই 
হইয়াছিল। উত্তরকালে যিনি সমাজ-সংস্কারে অবতীর্ণ হইয়৷ এই বহুবিবাহ 
প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়াছিলেন, তাহার জীবনে তাহার জীবন- 
বিধাতার এক বিচিত্র পরিহাস । রামমোহনের জীবনে তাহার দুই স্ত্রীর 
কাহারও উল্লেখযোগ্য কোনে ভূমিকা নাই । দ্বিতীয়ার নাম ছিল শ্রীমতী দেবী, 
তৃতীয়! উম] দেবী । রামমোহনের সংসারে ইহারা ষথাক্রমেবড় বৌ ও ছোট বৌ 
নামে পরিচিতা ছিলেন । ছুই জনই তাহাদের স্বামীর নিকট সমান মর্ধাদা 
পাইয়াছিলেন। রামমোহন কর্তব্যপরায়ণ স্বামী ছিলেন। 


রামমোহন নিজেই বলিয়াছেন : “যোড়শ বৎসর বয়সে আমি হিন্দুদিগের 


রামমোহন, ৪৩ 


পৌত্বলিকতার বিরুদ্ধে একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলাম। ্টক্ত বিষয়ে 
আমার মতামত এবং এ পুস্তকের কথা সকলে জ্ঞাত হওয়াতে আমার একাস্ত 
আত্বীয়দিগের সহিত আমার মনাত্তর উপস্থিত হইল। মনাস্তর উপস্থিত হইলে 
আমি গৃহ পরিত্যাগ পূর্বক দেশভ্রমণে প্রবৃত্ত হই। ভারতবর্ষের অন্তর্গত 
অনেকগুলি প্রদেশ ভ্রমণ করি” এখন হইতে প্রীয় চারি বৎসর কাল অর্থাৎ 
বিশ বৎসর বয়স পর্যস্ত রামমোহনের জীবনের সঠিক কোনো বৃত্তাস্ত পাওয়া যাঁয় 
নাই। বৃত্ীস্ত না পাওয়া গেলেও তীহাঁর নিজের উক্তি হইতেই আমরা সিদ্ধান্ত 
করিতে পারি যে, তিনি স্বচক্ষে ভারতবর্ষের প্রকৃত পরিচয় গ্রহণ করিবার 
উদ্দেশ্তেই ভারতবর্ষের নাঁনা প্রদেশে ভমণ করেন। ইহাঁও অনুমান করা অসঙ্গত 
নয় ষে, বিভিন্ন গ্রদেশে পরিভ্রমণ কাঁলে তিনি হিন্দুধর্মের মধ্যে গ্রচলিত বহু 
শাখার সহিত পরিচিত হইয়া থাঁকিবেন এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রস্থগুলি 
পাঠ করিয়! থাঁকিবেন। হয়ত ইহার জন্য তাহাকে ছুই-একটি ভাষাও শিক্ষা 
করিতে হইয়াছিল। তারপর তাহার নিজের উক্তিতেই প্রকাশ পাইয়াছে ষে, 
তিনি এই সময়ে ভারতবর্ষের বহিভূর্তি কয়েকটি দেশেও ভ্রমণ করিয়াছিলেন । 
“আমি পৃথিবীর দূর-দুরাত্ত প্রদেশে, পার্বত্য দেশে ও সমতল দেশে ভ্রমণ 
করিয়াছি” ('তুফাঁৎ উল্‌ মোহাদিন্‌, এর ভূমিকা )। এইসব ভ্রমণ তখনকার 
দিনে সহজপাঁধ্য ছিল না। বিশেষ শক্তিমান পুরুষ ভিন্ন চারি বৎসর ধরিয়া 
এইভাবে ভ্রমণ কি সহজ কথা ? জীবনের এই পরিব্রাজক-অধ্যায়েই রামমোহন 
তিব্বত পর্যন্ত গিয়াছিলেন বিদ্রে'হী চিরকালই ছুঃসাহসী। তাই দেখিতে 
পাই ষে, দুর্গম হিমগিরি উল্লজ্ঘন করিয়া, পথের অবর্ণনীয় কষ্ট স্বীকার করিয়া 
তিব্বতে গিয়াঁও রামমোহন অবতারবাঁদের অর্থাৎ লামাপ্রথার ঘোরতর নিন্দা 
করিলেন। ভারতে পুতুলপৃজা দেখিষ্পা ব্যথিত চিত্তে ধিনি সর্বদংস্কারব্জিত 
বৌদ্ধ ধর্মপ্রণালী প্রত্যক্ষ করিবার জন্য লামার দেশে গিয়াছিলেন, তাহার 
পক্ষে সেখানে মাহ্ষ-পৃজ! দেখিয়া! বিশ্মিত এবং স্কু হওয়া স্বাভাবিক ছিল। 
বৌদ্দের গুপ্ত আচার ও ধর্মসাধন তীহাঁর পক্ষে প্রীতিপ্রদ হয় নাই। বুঝিলেন, 
কি হিন্দুধর্ম, কি বৌদ্ধ ধর্ম_সবই এখন্ু সমান ছূদশাপ্রাপ্। কথিত আছে, 
লামাগ্রথার নিন্দা কমিতে গিয়! তিব্বতে তাহার জীবন পর্বস্ত বিপন্ন হুইয়াছিল। 
তিব্বতে তীঁহার অবস্থানকাঁল ছুই বৎসরের অধিক ছিল না, এন্ধূপ অন্থুমান 


৪৪8 রামমোহন 


অনেকে করিয়া থাকেন। রামমোহনের পরিচিত এবং তাহার সমকালীন 
ফরাী পণ্ডিত গাসিন গ্য অস্মিও ইহার সাক্ষ্য দিয়াছেন। 

ভারত-পথিক রামমোহন এই সময়ে ভারতের বহু স্থানে ভ্রমণ করিয়! কেবল- 
মাত্র ধর্মের পরিচয়ই সংগ্রহ করেন নাই; তাহার ছুই চক্ষু যেন দশ চক্ষু হইয়! 
ভারতের অর্থনীতি, রাজনীতি, শির্ষী ও সংস্কৃতি-__সকল স্তরই পর্ধবেক্ষণ 
করিয়াছিল। তাহার জন্মভূমি বাংলায় তিনি বিদ্যাস্থন্দরী সংস্কৃতির অতিরিক্ত 
কিছু দেখিতে পান নাই; এখন ঘুরিয়] ঘুরিয়া দেখিলেন সমগ্র ভারতবর্ষের 
সামাজিক জীবন, ধর্মনৈতিক জীবন-_সবই ষেন একই ধারায় চলিয়াছে। বাংলা 
দেশে যে অন্ধকার, যে কুমংস্কার দেখিয়াছিলেন, বাংলার বাহিরে সর্বত্র তিনি 
ইহাই প্রত্যক্ষ করিলেন। রামমোহনের জীবনে এই অভিজ্ঞত ব্যর্থ হয় 
নাই । 


রামমোহন যখন অজ্ঞাতবাসে, তখন রামকাস্ত রাধানগর ত্যাগ করিয়' 
লাহ্গুলপাঁড়ায় আপিয়া নৃতন বাড়ি করিয়া বাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন । 
প্রায় চারি বৎসর কাল প্রবাসে নিঃসঙ্গ ও বিপদসঙ্কুল জীবন কাটাইয়া এবং 
বহু ও বিচিত্র অভিজ্ঞতার পু'জি লইয়া রামমোহন গৃহে ফিরিলেন। রামকাস্ত 
ভাবিলেন পুত্রের মাথা ঠাণ্ডা হইয়াছে; তাই তিনি আগ্রহের সহিত তাঁহাকে 
গ্রহণ করিলেন । পুনর্বার তিনি তাহার পিতার স্সেহলাভ করিলেন। কিন্তু 
কিছুকাল পরেই রামকান্ত বুঝিতে পারিলেন যে, কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতা 
সম্পর্কে পুত্রের ধারণার পরিবর্তন তো হয়ই নাই, বরং ইহার বিরুদ্ধে তিনি ষেন 
আরে নির্ভয়ে ও বলিষ্ঠ সুরে স্বীয় মত প্রচার করিতেছেন। 

পিতা ও পরিজনর্িগের সহিত আবার সংঘর্ষ বাধিল। .রাঁমমোহন আবার 
গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইলেন। অবশ্থ গৃহে প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই এই ঘটনা 
ঘটে নাই। অনুমান হয়, এই সময়ে অস্তত ছয় মাস-কাল রামমোহন তাহার 
পিতার লাঙ্গুলপাড়াঁর নৃতন বাড়িতে ধছিলেন। এই অবসরকাল তিনি বৃথা 
ষাইতে দেন নাই। একাগ্রচিত্তে সংস্কৃত শাস্ত্রের চর্চায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন 
এবং অল্পকালের মধ্যেই স্তৃতি, পুরাণ প্রভৃতি শান্তর ওসায়ত করিয়াছিলেন । 


রামমোহন ৪৫ 


পিতাপুত্রে মধ্যে মধ্যে তর্ক হইত। প্রচলিত হিন্দুধর্সের প্রতি পুত্রের বিরূপ 
মনোভাব কিরূপ দৃঢ় তাহা রামকাস্ত বুঝিলেন, তারিণী দ্বেবীও বুঝিলেন। 
আমরা অনুমান করিতে পারি যে, দেদিন পুত্রের গৃহত্যাগের পর হইতে তাঁহার 
স্থমতির জন্য গৃহদেবতা গোঁপীনাথের নিকটে স্বামী-স্ত্রী দুইজনে কত প্রার্থনা 
জানাইয়াছিলেন। কিন্ত পুত্রের প্রত্যাবর্তনের কিছুকাল মধোই তাহার] বুঝিলেন 
পাষাঁণ-বিগ্রহ তাহাদের সে প্রার্থনা শোনেন নাই। এমন কালাপাহাড়, 
কুলাঙ্গার পুত্রকে লইয়া সমাজে তো বাদ করা চলে না! রায়-পরিবারের 
হ্থনাম, বংশ-মধাদা, সামাজিক প্রতিষ্ঠা একদিকে, আর পুত্রন্সেহ একদিকে । 
সমাজই বড়ো! । এককে রাখিতে হইলে অন্তকে ত্যাগ করিতে হয়। সমাজ 
রাখিতে গেলে সমাজপ্রোহী সম্ভানকে নির্মমভাবে ত্যাগ করিতে হয় । রামকাস্ত 
তাহাই করিলেন ! রাঁমমৌহনকে গৃহ হইতে আবার তাঁড়াইয়া দিলেন | এইবার 
পুত্র এক] নহে, তাহার ছুই স্ত্রীর পর্যস্ত পিতৃগৃহে স্থান হইল ন1। 

রামমোহন ছিলেন আত্মবিশ্বাধী ও স্থিতধী। কোঁনো বিপদেই তিনি 
কখনে! ধৈর্ধ হারাইতেন না। তখন হইতেই তিনি জীবনপথ ও লক্ষ্য স্থির 
করিয়া পথ চলিতে শুরু করিয়াছেন । এইবার তিনি সপরিবারে আবার কাশী 
আমিলেন। দীর্ঘকাল এইখানে বাঁ করিয়া তিনি বেদ-বেদীস্ত ও অন্যান্য শাস্ত্র 
তন্ন তন্ন করিয়া পাঠ করিলেন । পিত1 কিছু অর্থ সাহাধ্য করিতে চাহিলেও, 
রামমোহন তাহা গ্রহণ করেন নাই। নবযৌবনের প্রারস্তেই চারিত্রিক দৃঢ়তার 
সঙ্গে আমিয়াছিল আ'ত্মনির্ভরতা। আত্মশক্তিতে বিশ্বাসবান রামমোহন তখন 
হইতেই কাহারো নিকট হইতে দাঁন গ্রহণ করাকে মর্ধাদাহানিকর বলিয়া মনে 
করিতেন। সেই বান্ধবশূন্ স্থানে তিনি স্বাবলঘ্বন দ্বারাই জীবিকানিরবাহ ও 
শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। কাশীতেই তাহার জ্যে্টপুত্র রাধাগ্রসাদদের জন্ম 
হুয়। কাশীতেই তাহার ইংরেজী শিক্ষায় হাতেখড়ি । রাঁমমোহনের বয়স 
তখন বাইশ বৎসর । 


রামমোহন যখন কাধীতে, তখন রামকান্ত তাহার যাবতীয় বিষয়সম্পত্তির 
'বিলিব্যবস্থা এইভাবে ঝুঁরিয়াছিলেন *-- 


৭৪৬ রামমোহন 


লাঙ্গুলপাড়ার বাড়ি জগমোহন ও রামমোহন, হরিরামপুরের তালুক 
জগমোহন, কলিকাতার জোড়াসাকোর বাড়ি রামমোহন, বিগ্রহ ও বর্ধমানের 
সম্পত্তি রামকাস্ত এবং রাধানগরের পৈতৃক বাড়ির অংশ রাঁমলোৌচন। এই 
বণ্টন-নামার তারিখ ১৭৯৬-এর ১ল] ডিসেম্বর । রামমোহন তখন সবেমাত্র 
ইংরেজী শিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহ] হইতে দেখা যায় যে, ধর্মমতের 
জন্য রামমোহনকে গৃহে স্থান প্রদান না করিলেও, বামকান্ত রায় পুত্রের সহিত 
স্বাভাবিক প্রীতির বন্ধন একেবারে ছিন্ন করিতে পারেন নাই । বিষয়সম্পত্তি 
ভাগের সময়ে রামমোহন উপস্থিত ছিলেন না) রামকাস্ত যে তাহাকে বঞ্চিত 
করেন নাই, এ সংবাদও তিনি রাখিতেন না । পিতার মৃত্যুর সময়ে তিনি 
উহ] জানিতে পারেন। ১৮০৩ শ্রীষ্টাব্দের মে মাসে রামকাস্তের মৃত্যু হয়। 
রামমোহন পিতার মৃত্যুশয্যাপার্খে উপস্থিত ছিলেন। তিনি স্বতস্ত্রভাবে 
পিতৃশ্রাদ্ধ করেন, মাতার সহিত মিশিত হইয়! পারিবারিক শ্রাদ্ধে ফোগদান 
করেন নাই। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, রামকাস্তের মৃত্যুর প্রায় বিশ বৎসর পরে 
বামমোহন পৈতৃক সম্পত্তি গ্রহণ করেন। কারণ গৃহকত্রী তখন তারিণী দেবী। 
ংসারের সকলই তাহার অধীনে । গৃহদেবতাকে সম্মুখে রাখিয়। তিনি 
তাহার পরলোকগত হ্বামীর জমিদারী দেখাশুন। করিতে লাগিলেন । 
রামমোহন বিধর্মী বলিয়। তাহাকে তিনি পৈতৃক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিতে 
উদ্ধত হইলেন। পুত্রের বিরুদ্ধে তিনি মোকদ্দমা পর্যস্ত উপস্থিত করিলেম। 
রামমোহন ইহাতেও টলিলেন না কিন্বা বিষয়সম্পত্তির লোভে মায়ের সহিত 
আগোষ করিলেন না। তাহা যর্দি করিতেন, তাহা হইলে রামমোহন 
রামমোহন হইতেন না। তখনই তাহার জীবনপথ ও লক্ষ্য স্থির হুইয়! 
গিয়াছে। 
রামকাস্তের ম্বত্যুর সহিত রামমোহনের জীবনের একটি অধ্যায় শেষ 
হইল। ৰ 


॥ ছয় ॥ 


এইবার বাঁমমোহন উপার্জনের চেষ্টা করিলেন । তিন পুরুষ ধরিয়। রাঁয়েরা 
নবাৰ সরকারের চাঁকরি করিয়া আসিতেছেন। রামমোহন হইতে এই ধারার 
ব্যতিক্রম হইল। নবাবী আমল তখন অতীতের গর্ভে বিলীন হুইয়৷ গিয়াছে । 
বাংলায় তখন কোম্পানীর আমল আরস্ত হইয়াছে । নৃতন যুগের নৃতন ব্যবস্থা । 
আরবী ও ফার্সী যাহা তিনি এত ঘত্ব করিয়] শিক্ষ। করিয়াছিলেন, তাহ! এখন 
বরামমোহনের কোনো কাজে আপিল না। তখন অফিস-আদালতে ইংরেজি 
ভাষার আদর ক্রমেই বাড়িতেছিল। জজের বা! কালেক্টারির সেরেস্তাদার 
অর্থাৎ দেওয়ান হওয়া! তখন ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালির জীবনের শ্রেষ্ঠ কাম্য 
ছিল। ষোগ্যতা থাঁকিলেও ইহার বেশী উচ্চ পদ বাঁডালির ভাগো তখন বড়ে। 
একট] জুটিত না । 

রামমোহন একদিনে দেওয়ান হন নাই। সামান্ত কেরাঁনি হিসাবেই 
ত্বাহার কর্মজীবন আরম্ভ হইয়াছিল। রামমোহনের চাকরি প্রথমে আরম্ভ হয় 
উডফোর্ডের অধীনে মুখিদাবাদে । এখান থেকেই তাহার “তৃফাৎ বাহির হয়। 
উডফোর্ড যখন ছুটিতে ধাইবেন তখন পিতার মরণাপন্ন অবস্থার সংবাদ আসিল 
রামমোহনের নিকট । কর্মে ইস্তফা দিয়া তিনি বধমানে পিতার ম্ৃত্যুশষ্যা- 
পার্থে চলিয়া আসিলেন। পিতার মৃত্যু ঘটিলে প্রচলিত আচার অনুযায়ী 
পিতৃশ্রান্ধ না করিয়! শ্বতন্ত্রভাবে কলিকাতায় পিতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করেন। বিবেকের 
এই অন্থলরণস্ত্রেই মাতা তারিণী দেবীর সহিত তাহার বিরোধের স্যত্রপাত। 
ইহার পর রামমোহন ডিগবির অধীনে চাকরি গ্রহণ করেন। সিবিলিয়ান 
জন ডিগবি তখন যশোহরের কালেক্টর |. রামমোহন রায় তাহারই অধীনে 
€করানিগিরি কার্ধে নিযুক্ত হইলেন এবং ক্রমান্বয়ে রামগড় ও ভাগলপুর হুইয়! 
ভিনি রংপুরে আসেন। এখানেই তীহারু কর্মজীবনের দীর্ঘকাল অতিবাহিত 
হয়। এই ডিগবির সহিত তাঁহার পরিচয় রামমোহনের জীবনের আর 
একটি বিশেষ ঘটনা । প্রতৃ-ভূতোর সম্পর্ক উত্তরকালে কিভাবে নিবিড় বন্ধুতে 


৪৮ রামমোহন 


রূপান্তরিত হইয়াছিল, রামমোহনের জীবনচরিত পাঠকমাজ্রেই উহা জানেন । 
চাঁকরি-জীবনে প্রবেশ করিবার সময়ে রাঁমমোহনের চক্ষে ুইটি জিনিস পড়িল-_ 
সেরেস্তাদারদের তোষামোদপ্রিয়তা হীনত] ও অসত্যপ্রিয়তা, অন্যদিকে ইংরেজ 
পিবিলিয়ানদের ওুঁদ্ধত্য অভদ্রতা ও অশিষ্টাচার। রামমোহনের শ্বাধীন প্রকৃতি 
এক্ষেত্রেও আপোব করিতে পারে নাই । তিনি তাহার ইংরেজ মনিবের নিকট 
হইতে স্বীয় উন্নত চরিত্রের বলে ভদ্রত] ও শিষ্টাচার আদায় করিয়! লইয়াছিলেন ।' 
কালেক্টর সাহেব তাহাকে এত দূর সম্মান করিতেন যে তিনি এই অঙ্গীকার 
লিখিয়া দিয়াছিলেন, “অন্তান্ত কর্মচারীর ন্যায় রামমোহন রায় আমার সম্মুথে 
দণ্ডায়মান থাঁকিবেন ন1”। ডিগবির অধীনে রামমোহন মোট দশ বৎসর 
সেরেন্তাদীরের কার্ধ করিয়াছিলেন। কেরানি হইয়া ঢুকিয়াছিলেন, পরে স্বীয় 
যোগ্যতায় এ পদে উন্নীত হন। এই যোগাতাঁর মাপকাঠি ছিল ছুইটি_-একটি 
ইংরেজি শিক্ষা, অপরটি সততা । দেওয়ান রামমোহন রায় ডিগবি সাহেবের 
ষেরূপ বিশ্বাসভাঁজন ছিলেন; তাহাতে অন্তান্ দেওয়ানদের মতো হইলে, তিনি 
এ দশ বংসরেই বহু লক্ষ টাক উপার্জন করিতে পারিতেন। বাঙালির সৌভাগ্য, 
রামমোহন সেইরূপ দেওয়ান হইতে পারেন নাই। তাহার এই চারিত্রিক 
সততাই সেদিন রামোহনকে ইংরেজের চক্ষে পরম শ্রচ্ধেয় করিয়। তুলিয়াছিল। 
সতত! এবং দৃঢ়তা__এই ছুইটিই বামমোহন-চরিত্রের মূল স্তস্ত। 

কিন্তু চাকরি ছিল উপলক্ষ মাত্র, রামমোহনের লক্ষ্য ছিল টাকার উপরে 
নহে, ভাষার উপরে । ইংবেজি ভাষা। নৃতন যুগের নৃতন ভাঁষা। ডিগবির 
অধীনে কাজ করিতে করিতেই তিনি একাস্তিক নিষ্ঠ। ও যত্বের সহিত ইংরেজি 
ভাষা শিক্ষা করিতে থাকেন । কালেক্টর সাহেব যখন যেখানে বদলী হইতেন, 
দেওয়ান রামমোহন রায় তাহার সঙ্গে থাকিতেন এবং ইংরেজি শিখিতে 
রামমোহনের উৎসাহ দেখিয়া ডিগবি সাহেব স্বয়ং অত্যন্ত আগ্রহের সহিত 
তাহাকে উহা শিখাইতেন। প্রতিদানে রাঁমমোহনও তাহাকে সংস্কৃত 
শরিখাইতেন। কালক্রমে ডিগবি সাহেব যখন বুঝিলেন তাহার এই সেরেস্তা- 
দারটি সাধারণ সেরেস্তাদার নহেন, ইনি একটি ক্ষুলিঙ্গ বিশেষ, তখন হইতেই 
প্রভৃ-ভূত্যের সম্বন্ধ মুছিয়া গিয়! উভয়ে উভয়ের বন্ধু হইলেন। ইহাও বর 
প্রতিভার লক্ষণ নহে। 


রামমোহন ৪6৯ 


রামমোহন কিভাবে ক্রমশ ইংরেজি ভাষাজ্ঞানে পারদশিতা লাভ করিয়া- 
ছিলেন, ডিগবির একটি উক্তি হইতে আমর] তাহা জানিতে পারি £ “আমি 
যখন রামমোহনের সঙ্গে প্রথম পরিচিত হইয়াছিলাম, তিনি তখন ইংরেজি 
ভাষায় কোনে। প্রকারে কথাবার্তা বলিতে পারিতেন, শুদ্ধভাঁবে লিখিতে 
পারিতেন না। দেওয়ান নিযুক্ত হওয়ার পর বিশেষ মনোযোগ ও অধ্যবসায়ের 
সহিত সরকারী চিঠিপত্রাঁদি পাঠ করিয়া, ইংরেজদের সহিত আলাঁপাদি করিয়' 
এত স্থন্দর সেই ভাষ। শিখিয়াছিলেন যে শুদ্ধরূপে লিখিতে ও ভাঁলরূপ বাঁলতে 
পারিতেন। তিনি সর্বদা ইংরেজি খবরের কাগজ পড়িতেন ও মুরোপীয় 
রাজনীতির সমন্ত খবর রাখিতেন |” 

ডিগবির এই উক্ভিটির মধ্যে একটি কথা অত্যন্ত মৃল্যবাঁন। ইংরেজি 
খবরের কাগজ পড়! ও যুরোপীয় গাজনীতির সংবাদ রাখা_ইহা রামমোহন 
যখন করিতেছেন, তখন তাহার বয়স বত্রিশ-তেত্রিশের বেশি হইবে ন]1। 
রামমোহন চাঁ করিতে প্রবিষ্ট হন ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে । তখনকার দিনে ইস্ট ইত্তিয়া 
কোম্পানীর আমলে রামমোহন কিভাবে আত্মসম্মানবোধ ও স্বাধীনতা 
বজায় রাখিয়া চাঁকরি করিয়াছিলেন, তাহা 'আঁজ ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। 
বল বাহুলা, এই ছুইটি জিনিসই ছিল তাহার সহজাত । জীবনের সর্বক্ষেত্রেই 
সেই মানবগুরু ইহার নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। রামমোহনের বিদ্যাবুদ্ধি, 
প্রতিভা, কার্ধদক্ষতা, কর্তব্যপরায়ণতা ও অন্থান্ত সদগুণ দেখিয়াই ভিগবি সাহেব 
তাহার প্রতি এতট। আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। আজীবন তিনি রাজার অনুরাগীদের 
মধ্যে অন্যতম ছিলেন। 

অবশ্ঠ জন ডিগবিরও অনেক গুণ ছিল, না থাকিলে রামমোহন তাহার 
প্রতি এতখানি আক হইবেন কেন? চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের পর ইংরেজ 
কালেক্টর দ্বার বাংলাদেশে অরিপ ও জমির কর নির্ণয় করান হইত। কাজট। 
খুবই প্রয়োজনীয় । ডিগবি সাহেব রংপুর, দিনাজপুর ও পূ্িয়া--এই তিনটি 
জেলার জরিপ ও করনির্দেশকার্ষে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই কাজ করিতে 
তিন বৎসর লাগিয়াছিল। এই সময়ে ইচ্ছা করিলে কালেক্টার ও দেওয়ান-- 
ডিগবি ও রামমোহন উভয়ে মিলিয়! বহু লক্ষ টাক] উপার্জন করিতে পারিতেন। 
কিন্ত ভিগবি ছিলেন ষধার্থ গ্ায়পরাঁয়ণ, স্থবিচারক ও সংপ্রকৃতির ইংরেজ । 

. 


€ও রামমোহন 


জনসাধারণ ডিগবি সাহেব বলিতে অজ্ঞান হইত। 'ব্রাঁক্ষলমাজের ইতিহাঁস'-লেখক 
জি এস. লিওনার্ড * লিখিয়াছেন যে, ডিগবির এই হুনাম অর্জনের মূলে ছিল 
তাহার দেওয়ান রামমোহনের কৃতিত্ব ও প্রচেইা। 

রাজকর্মচারী রামমোঁহন এই গুণেই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়! মনিব ভিগবির 
অকৃত্রিম ও অন্তরঙ্গ বন্ধু হইয়াছিলেন। বলিয়াছি, অর্থোপার্জন রামমোহনের 
উদ্দেশ্য ছিল না) থাকিলে এত অল্প সময় চাঁকরি করিয়া )তাহাঁও আবার যেমন 
তেমন চাকরি নহে, কালেক্টারের দেওয়ানী ) তিনি অবসর গ্রহণ করিতেন 
না। সারা জীবন চাকরি করিবার জন্য রামমোহনের মতো লোকেরা জন্মগ্রহণ 
করেন না। জীবনের ছক তিনি পূর্বেই ঠিক করিয়৷ রাখিয়াছিলেন। বিধিনির্দিষ্ট 
একটি মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে তাহার জন্ম, এই বোধ রামমোহনের মনে 
অতি অন্ন বয়সেই জাগিয়াছিল। প্রয়োজন ছিল গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য কিছু 
উপায় ও ব্যবস্থা করা। তাই দশ বংসর চাকরি করিবার পর রামমোহন 
যখন দেখিলেন, তিনি যে টাকা উপায় করিয়াছেন তাহা বারা বাধিক দশ হাঁজার 
টাকা আয়ের ভূ-সম্পত্তির মালিক হইতে পারিবেন, তখন.তিনি চাকরি হইতে 
অবপর গ্রহণ করিলেন। ইতিপূর্বেই রামমোহন বর্ধমান জেলায় গোবিন্দপুর ও 
রামেশ্বরপুরে ছুইটি তালুক ক্রয় করিয়াছিলেন। এই ছুইটি তালুক হইতেই 
তাহার ভবিষ্যৎ এন্বরধের স্থচনা। পরে অবশ্য এই তালুক দুইটি খাজনার 
দায়ে নীলামে বিক্রয় হইয়। যায়। কলিকাতায় তেজারতি কারবারেও তাহার 
যথেষ্ট অর্থাগম হইত। সাধারণত বড়ো! বড়ে। ব্যবসায়ী ইংরেজরাঁই তাহার 
নিকট হুইতে টাঁক1 কর্জ লইত। এই স্তরে কলিকাতার বিশিষ্ট এবং উচ্চপদস্থ 
ইংরেজদের সহিত রামমোহন বিশেষভাবে পরিচিত হইয়! উঠিয়া ছিলেন। 

প্রদঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, সরকারি চাঁকরির দশ বৎসর ছিল রামমোহনের 
উত্তরকালের কর্মজীবনের প্রস্ততিপর্ব। রংপুরে বাস করিবার সময় নিজ বাসাতে 
অনেক বন্ধুবান্ধব লইয়া তিনি ধর্মসভা করিতেন, পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে মত 
প্রচার ও ব্রঙ্গজান বিষয়ে উপদেশ প্রদ্দান করিতেন। রংপুরে বাসের সময়ই 
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পুস্তকের পাঙুলিপি অবলম্বনে লিখিত। মিস কলেটও ঠাহার রাঁমমোছন-চরিত গ্রন্থে এই 
পাগুলিপির উল্লেখ করিয়াছেন। না 


রামমোহন €১ 


ফার্দী ভাষায় তিনি কয়েকখানি পুস্তিকা ও বেদাস্তের কিয়দ্ংশের অন্বাঁদও 
করিয়াছিলেন । আবাঁর ইহাঁরই ফ্কাকে ফাঁকে যুরোপীয় রাজনীতির সংবাদ 
বাখিতেন। এতগুলি কাজ তিনি একসঙ্গে করিতেন, কারণ ইহা তিনি 
করিতে পারিতেন। 

এই নিরলস কর্মাহুরক্তিই ছিল রাঁমমোঁহনের ম্বভাঁব বা ধর্ম। পরবর্তকালে 
কর্মজীবনে অবতীর্ণ হইয়! তিনি এক মানবদেহে বহু মানবের কাঁজ করিয়াছেন । 
যুগলারথি হইতে হইলে যতগুলি গুণের দরকার- দৃঢ়তা, সততা, আ৭ত্মশক্তি, 
মর্ধাদীবোধ, কঠোর শ্রমসাঁধনা, শিক্ষা, দুরদৃষ্টি, সর্বোপরি ইতিহাঁস-চেতনা ও 
সমাজবোধ-_ সবই রামমোহন আয়ত্ত করিয়া পথ চলিতে শুরু করিয়াছিলেন । 
ভারতবর্ষের সর্বাঙ্গীণ মুক্তিসাধনায় রামমোহনের প্রয়াস প্রয়াঁলমাত্র ছিল না_ 
উহা ছিল সংগ্রাম। সংগ্রাম ভিন্ন পুনরুজ্জীবন কোথায়? 


দেওয়ান রামমোহন রায় কলিকাতায় আসিলেন। 

চাকরি হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর, রামমোহন প্রথমে রাঁধানগরে 
আসিয়াছিলেন। এই সময়ে প্রবল প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে তিনি রাঁধাপ্রসার্দের 
বিবাহ দেন। ইতিমধ্যে ব্রহ্ষজ্ঞানী বলিয়া তাহার অপবাদ রটিয়া গিয়াছে। 
হ্বগ্রামে তীহার উপর বনুপ্রকার নির্যাতন ও অত্যাচার হইল? হ্বয়ং তারিণী দেবী 
পর্যস্ত একেশ্বরবাদী রামমোঁহনকে বাড়ি হইতে তাড়াইয়া দিতে চাহিলেন। 
রামমোহন সবই শীস্তভাবে সহা করিলেন, কিন্কু অবশেষে তাহার ছুই পত্বী 
ও নব পুত্রবধূকে লইয়া লাঙ্গুলপাড়ায় গিয়৷ বাঁস করিতে লাঁগিলেন। কিন্ত 
উহা! রামকাস্তের জমিদারীর অন্তর্গত | জমিদারীর মালিক তখন তারিণী দেবী। 
মায়ের জলস্ত ক্রোধ ও সমাজের অপবাদ সমীজদ্রোহী রামমোহনের পিছনে 
পিছনে চলিল। লাঁ্ুলপাঁড়াঁতেও বাস করা রামমোহন হ্ৃবিধা মনে করিলেন 
না। অবশেষে তিনি সেখান হইতে কিছু দূরে রঘুনাথপুরে এক শ্শানভূমির 
উপরে বাড়ি তৈরি করিয়া বাস করিতে লাঁগিলেন। এই রঘুনাথপুর়ের 
রাঁড়িতেই কনিষ্ঠপুত্র রমীগ্রসাঁদের জন্ম হয়। রাঁধাগ্রসাদের বয়স তখন আঠার 
মর ।' 
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মার্টন লুখারের সহিত রামমোহনের কিছুটা মিল দেখিতে পাই'। লুখারের 
চরিত্রেও তাহার বিরুদ্ধবাদিগণ কলঙ্কারোপ করিতে নিরস্ত হন নাই । সমাজ ও 
ধর্মসংস্কারক মহাঁপুরুষদিগের চরিত্রের বিরুদ্ধে কুসংস্কারাম্ষম লোছ্ক যে অনেক 
প্রকার অমূলক অপবাদ রটন1 করিতে সঙ্কুচিত হয় না, ইতিহাসে সেরূপ 
দৃষ্টান্ত বিরল নহে। রামমোহনের বিরুদ্ধে তাহার লমগ্র জীবন ধরিয়াই 
বহুবিধ অপবাদ প্রচাঁরত হুইয়াছিল। এমন কি, কেহ কেহ তাহার চরিত্র 
সম্পর্কে সন্দেহ পর্যস্ত প্রকাশ করিয়াছিলেন । পরবর্তাঁকালে প্রমাণিত হইয়াছে 
ষে, সে সব অপবাদ অমূলক ও ঈর্ষাপ্রস্থত। অপবাদ বা অপযশে পিছু হটিবার 
লোক ছিলেন ন৷ রামমোহন । 

ধহুকাল হইতেই রামমোহনের ইচ্ছা ছিল চাকরি হইতে অবলর লইয়া 
তিনি কলিকাতায় বাস করিবেন। চাকরি জীবনে কয়েকবার রাজধানীতে 
আসিয়া তিনি কিছু দিন বাসও করিয় গিয়াছেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, 
কলিকাতায় আঁিয়া বাস করিতে না! পারিলে তিনি তাঁহার জীবনের আদর্শ 
চরিতার্থ করিতে পারিবেন না । তখন রাঁমমোহনের বয়ম চল্লিশ কি বিয়াল্লিশ, 
পূর্ণ যৌবন বলিলেই হয়। শরীরে অসামান্য শক্তি, মনে অমিত তেজ, হৃদয়ে 
প্রবল উদ্পসাহ। এই সম্পদ লইয়াই রামমোহন কলিকাতা আসিয়া তাহার 
জীবনের ব্রত উদ্যাপন করিতে আরম্ভ করিলেন। “দেওয়ান রামমোহুন+__এই 
নামটি তখন বাংল! দেশে, বিশেষ করিয়। কলিকাতার সমাজে স্থপরিচিত 
হুইয়! উঠিয়াছে। 

ইহা ১৮১৫ স্তরীষ্টাবের কথা। তাহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রাঁমলোচন রায়, 
ইহার কিছুপূর্বে মারা যান। কথা ছিল, ভিনিই দাদার অভিপ্রায়মতে। 
মাণিকতলায় লোয়ার সারকুলার রোডে একটি স্থন্দর পাকাবাড়ি প্রস্তুত করাইয়। 
ইংরেজি প্রথামতো। উহা! সজ্জিত করিয়! রাঁথিবেন। তখন এই দায়িত্ব অপিত হস্ক 
রামমোহনের অপর বৈমাত্রেয় ভাই রামতঙ্গ রায়ের উপর । ইনি নিমকমহালের 
দেওয়ান ছিলেন। 

মাণিকতলার বাড়ি প্রকৃতপক্ষে রামতন্থ রায়েরই বাড়ি ছিল এবং তিনি এই 
যাঁড়িতে বাম করিতেন । কিন্তু তিনি রামমোঁহনের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন 
বলিয়া, রামমোহন কলিকাতায় আসিবার পর তাহাকে এইখানে অবস্থান 
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করিতে বলেন। কলিকাতায় এই ভবনই ছিল রামমোহনের প্রধান কর্মক্ষেত্র । 
এইখানে বসিয়াই দীর্ঘ পনর বৎসরকাঁলের সাধনায় তিনি একটি নৃতন যুগ 
রচন। করিয়াছিলেন । কলিকাতায় আসিয়া লোকশিক্ষক রামমোহন ষেন সমগ্র 
বাংলাদেশের সমাজ্জ-জীবনের হৃৎস্পন্দন অন্থভব করিলেন, হিন্দুসমাঁজের স্তবে 
স্তরে প্রত্যক্ষ করিলেন ইহার শোচনীয় বাস্তব চিত্র। অন্থভৰ করিলেন, সমস্ত 
দেশ অজ্ঞানত। ও কুসংস্কারের ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন। অর্বত্রই পৌত্তলিকতার 
প্রবল প্রভাব। প্রাচীন ভারতের বেদ-উপনিষদের কথা কেহ বলে ন!, 
কেহ জানে না। ব্রাঙ্ষণ ও পুরোহিততন্ত্রশাসিত দেশে প্রকৃত ধর্মের মর্মজ্ঞ 
একজনও নাই । জাতিভেদ ও অস্পুশ্ঠত৷ হিন্দুমমাজকে শতধাবিচ্ছিন্ন করিয়াছে। 
্রাহ্মণগণ সংস্কৃত ও শান্তার কিছু আলোচন! করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু মর্ম 
অন্থধাবনের আকাজ্ষা তাহাদের নাই । অন্ত বর্ণের হিন্দুরা নিরক্ষর। ব্রাহ্ষণগণ 
তাহাদের সামান্য বিদ্যার স্থৃবিধা লইয়] অন্ত বর্ণের হিন্দুদের উপর একাধিপত্য 
স্থাপন করিয়শছেন। সমগ্র দেশ, জাতি ও সমাজ চলিতেছে অজ্ঞ, লোভী, 
বিচ্ভাশূন্ত, চরিত্রহীন ব্রাক্ষণ-পুরোহিত্দের অন্থশাননে। তিনি আরে অনুভব 
করিলেন, সমীজদেছে ইহাঁর কি বিষময় ফলই ন1 দেখা দিয়াছে। লোঁকে 
স্বাধীন চিন্তার শক্তি পর্বস্ত হারাইয়৷ ফেলিয়াছে, হিন্দুমমীজের নৈতিক জীবন 
কলুবিত, হিন্দুনারীর জীবন অসহায়। বাল্যবিবাহ, কৌলীন্য, বহুবিবাহ, 
বাধ্যতামূলক বৈধব্য, সবৌঁপরি সতীদাহ প্রভৃতি নৃশংস প্রথাগুলি অবাধে 
চলিতেছে । কোঁথাঁও চিত্তের নির্মলতা নাই, চরিত্রের পবিত্রতা নাই। 
চারিত্রিক শ্লথতা ও ভাবালুতা বিস্ফোটকের মতো সমাজদেহের সববাঙে ফুটিয়া 
উঠিয়াছে। সবই যেন স্থবির ও স্থাণুবৎ। রামমোহন আরো অন্ভব করিলেন, 
এই প্রাণহীন স্থিতিশীল সমাজ দেশের অনিশ্চিত ও উচ্ছ্ঙ্খল রাজনৈতিক 
অবস্থারই ফল। দেশের নূতন শাসক ইংরেজ বাণিজ্য বিস্তার ও অর্থ উপার্জন 
করিতেই ব্যস্ত । শিক্ষা! নাই, সুশাসন নাই, জনসাধারণের হিতকর কোনো 
সংস্কারমাধনের উদ্যোগও নাই । 

ভারতের এই শোচনীয় অবস্থা রামমোৌহনের হৃদয় ও মস্তিষ্ককে ভারাক্রান্ত 
করিয়া তুলিল। তখন সেই যুগপাঁরথি বুঝিলেন তীহাঁর সম্মুখে কি বিপুল কর্তব্য! 
জাতির ধর্ম, সমীজ, শিক্ষা, সাহিত্য, রাজনীতি, অর্থনীতি এবং নারীর 
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অধিকার-_এতগুলি বিষয়ের উন্নতি সাধন করিতে হইবে এবং সেই সঙ্গে ভাবী- 
কালের জন্য সার্বভৌমিক ভিত্তির উপরে একটি বিশ্বমানবসমাজ প্রতিষ্ঠার কথ! 
চিন্তা করিতে হইবে । ইংলও যাত্রা করিবার পূর্বে রামমোহন পনর বৎসরকাঁল 
এইসব বিবিধ লোকহিতকর কার্ধে নিরলসভাবেই নিযুক্ত ছিলেন। প্রায় 
একাকীই তাহাকে সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল, কোনে! দোসর পান নাই 
বলিলেই চলে । এইসব কাজ করিতে গিয়। তিনি ঘে আন্দোলনের হ্বত্রপাঁত 
করিয়াছিলেন, বাংলার নবজাগরণের পরবর্তা ইতিহাস সেই আন্দোলন দ্বারাই 
পরিপুষ্ট হইয়াছিল। নেদিন এক রামমোহন বাঁডাঁলিকে ভাষা দিয়াছেন, 
আঁশ দিয়াছেন এবং সেই আশা পূর্ণ করিবার জন্য পথের সন্ধানও দিয়াছেন । 
সমস্ত ভারতবাসী জ্ঞানে ও কর্মে যাহাঁতে মিলিতে পারে, তাহার জন্য হদীর্ঘ 
পনর বৎসরের অক্লান্ত সাধনায় রামমোহন প্রশস্ত রাজপথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়া 
গিয়াছেন। এই অসাধ্যসাধন আর কেহ করিতে পারিত না। তাহার এই 
পনর বৎসরের কর্মজীবনই রামমোহনের প্রকৃত জীবন । এইবার আমরা সেঁই 
জীবনের পরিচয় লইতে চেষ্টা করিব । 

এই পরিচয়ের মধ্যেই আছে বাঁংলার সেই পুরুষকারের, মনুষ্যত্বের ও মুক্তি- 
সাধনার মাহাত্ম্য । এই সংগ্রাম কেবলমাত্র রামমোহনের ছিল না, প্রকৃতপক্ষে 
ইহা! ছিল এক মানবাত্মার সংগ্রাম । ছুঃখের বিষয়, রামমোহনের যে গভীর 
তপস্যা, কালের পটে মানবতার যে নব চিত্রাঙ্কন প্রয়াস, তাহার অনুশীলন 
আজে! সর্বভারতীয় হইয়া উঠিল না । আজ আমাদের চারিদিকে, সমাজ ও 
জীবনের সর্বস্তরে যে শোচনীয় অবক্ষয় আয অধঃপতন লক্ষ্য করিতেছি, 
তাহাতে মনে হয় আজিকার এই দুর্দিনে রামমোহনের কাচিয়া থাকা! দরকার 
ছিল। সেই মুক্তিমন্ত্রের, সেই বিরাট জ্ঞান সমন্বয়ের প্রবক্তার স্মরণ আজ 
বিশেষভাবেই প্রয়োজন হইয়াছে । 


॥ সাত ॥ 


কি স্বদেশে, কি বিদেশে যথায় তথায় থাকি, 
তোমার রচন। মধ্যে তোমাকে দেখিয়া! ডাকি । 
দেশ ভেদে কাল ভেদে রচন৷ অসীমা, 
প্রতিক্ষণে সাক্ষ্য দেয় তোমার মহিমা, 
তোমার প্রভাব দেখি না থাকি একাকী । 
একেশ্বরবাদী রামমোহনের ধর্মসাধনাঁর মর্মবাঁণী তাহার রচিত এই সঙ্গীতটির 
মধ্যে হন্দররূপে বিধৃত হইয়াছে । 
মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল বলিয়াছেন, “মানবসভ্যতায় রাজা রামমোহন রায়ের 
সর্বশেষ্ঠ দান হইল সকল ধর্মের তুলনামূলক অনুশীলন । এই বিজ্ঞানের কথা 
তাহার পুর্বে কেহ জানিত না, কিম্বা কোনো ধর্মসংস্কারকই উহা চিস্তা করিয়া 
দেখেন নাই । বুদ্ধ হইতে শ্রীচৈতন্য, কোনো এঁতিহীসিক ধর্মসংস্কীরকের মুখে 
আমরা তুলনামূলক ধর্মীলোচনার কথা শুনি নাই ।” রামমোহন-প্রবতিত এই 
নব সমন্বয়-বিজ্ঞানই পৃথিবীতে বিশ্বমানবতাবাদের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়া 
গিয়াছে । একথা মনীষী ব্রজেন্দ্রনাথ শীলও পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে ত্বীকার 
করিয়াছেন । ভারতবর্ষে রামাছজ, শঙ্কর, নানক ও চৈতন্তদেবের প্রতিভায় 
যে জিনিম ধরা পড়ে নাই, উনবিংশ শতাব্দীতে রাজা রাঁমমোহনের চিস্তাঁয় 
সেই জিনিস- তুলনামূলক ধর্মানুলন সর্বপ্রথম ধরা পড়িয়াছিল। রামমোহনের 
এই চিস্ত। মানবসভ্যতার ইতিহাসে নিঃসন্দেহে একটি বিরাট পদক্ষেপ। 
্ীষ্টান ধর্মশাপ্ত জানিবার পূর্বেই চৌদ্দ বৎসর বয়সে রামমোহন নন্দকুমার 
বিদ্যালক্কারের ( হরিহরানন্দ তীর্থন্বামী ) নিকট তন্ত্রশান্্র অধ্যয়ন করেন এবং 
তৎপূর্বেই কাশীতে হিন্দুশান্ত্রে গভীর ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। পরিশেষে যোঁল 
বৎসর বয়সে তিব্বতে গিয়। হিন্দু ও বৌদ্ধ শাস্ত্রে জানলাভের ফলে তাহার মনে 
একেশ্বরবাদ দৃঢ় হইয়াছিল। পরির্রান্নক জীবনের পর রামমোহনের জীবনের 
বড়ো ঘটনা! হইল দীদ্ঘ কাল কাশীবাস ও হিন্দুশাস্ত্রের চর্চা। এই অনুশীলন তিনি 
ষে গভীরভাবে করিয়ট্ছিলেন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। গভীরত? 


৫5 রামমোহন 


রামমোহন-মানসের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য । রাঁমমোহন-চরিত্রে পল্লবগ্রাহিতার 
স্থান ছিল না, যেমন ছিল না কোনে! প্রকার তন্লল ভাঁবাবেগের। নগেন্্নাথের 
রামমোহন-চরিতে তীহাঁর হিন্দুশান্ত্ের চর্চা বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । 
' বেদাস্তের শাঙ্করভাম্ত অবলম্বন করিলেও রাঁমমোহন জোর দিয়াছেন ব্রহ্গনিষ্ঠ 
গাহগ্থযিজীবনের উপরে আর শঙ্করাচার্ধ জোর দিয়াছেন সন্ন্যামের উপরে- ইহাই 
নগেন্দ্রনাথ প্রমুখ রামমোহন-চরিতকারগণের সিদ্ধান্ত । আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল 
রামমোহনের ব্রহ্মজিজ্ঞাপাকে কিন্তু পূর্ণ অদ্বৈতবাঁদ না বলিয়া বিশিষ্টাদ্ৈতবাদ 
অথব| দ্বেতবাদ বলিতে চান। কিন্তু রাধাকুষ্ণন শাঙ্করদর্শনের যে ব্যাখ্যা 
দিয়াছেন তাঁহাতে মনে হয়, হিন্দুমনীষাঁর এই শ্রেষ্ঠ অর্জন অদ্বৈতবাঁদ রামমোহন 
যেভাঁবে বুঝিয়াছিলেন, সেইভাবেই তাহ! বুঝিতে চেষ্টা করা হয়ত সঙ্গত। 

রামমোহনের হিন্দুশাস্ত্রের বিচার যেমন মৌলিক তেমনই বিস্ময়কর 
হিন্দুর স্থদীর্ঘ অতীতের অন্তহীন শা্সপিন্ধু মন্থন করিয়া তিনি যেভাবে 
একমেবাদিতীয়ম ও লৌকশ্রেয়:-তত্ব আমাদের উপহার দিয়াছেন, তাহণ যে 
কত বড়ো দান তাহা আজ পর্বস্ত আমরা! সম্পূর্ণ বুঝিয়া দেখিবার চেষ্টা করিয়াছি 
কি ন1 সন্দেহ। প্রতীক উপাসনার কোনো মুল্য নাই__এমন নির্মম কথা 
রামমোহনের পূর্বে এতখানি জোর দিয়া আর কোনে। হিন্দুধর্মসংস্কারক বা 
সাধক বলিতে পারেন নাই । রামমোহন পারিয়াছিলেন। কারণ তিনি ছিক্রোন 
নৃতন মানষ--নৃতন সমাঁজবিপ্রবের অন্তর তেদ করিয়া তিনি আবিভূতি 
হুইয়াছিলেন। রামমোহনের আবির্ভাবের কিছু পূর্বে প্রতীক উপাসনার 
বিরোধী বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদিদ্ল মধ্যযুগের ভারতবর্ষে যে ছিল না তাহা নহে, 
কিন্তু সংখ্যায় ও প্রভাবে তাঁহারা এমনই নগণ্য ছিল যে, তাহাদের কথ। 
উল্লেখ না করিলেও চলে । পৌত্তলিকতা বা প্রতীক উপাসনার প্রতি এরূপ 
বিরাগের জন্য যে রামমোহন তাঁহার সমকালে হিন্দুসম্প্রদায় দ্বারা তিরস্কৃত 
ও লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন এবং বর্তমানকালেও অনেকখানি অবহেলিত হইতেছেন, 
ইহ সত্য । 

মানবসভাতার নব সম্ভাবনা! উপলন্ধি করিতে পারিয়াছিলেন রামমোহন । 
সেইজন্বই তিনি তাহার দেশবাসীকে অতীত বা বর্তমান গ্রীতির পরিবর্তে 
কালশ্রেয়স্‌ ও বিচারবুদ্ধির মন্ত্র দান করিয়াছিলেন। দেই মন্ত্রের যথাযোগ্য 


রামমোহন ৫৭ 


লমাদর হয় নাই--রবীন্দ্রনাথের আক্ষেপ সত্বেও হয় নাই। ঈশোপনিষদের 
প্রথম শ্লোকটি আমরা লকলেই জানি : 

ঈশাবাশ্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ 

তেন ত্যক্তেন তৃঞ্ধীথা, মা গৃধঃ কন্যন্দিদ্ধনং ॥ 
খষি বলিয়াছেন যে, মকলই দেখিতে হইবে সেই ঈশ্বরকে দিয়! আচ্ছন্ন করিয়া, 
তাহার দান ভোগ করিতে হইবে । রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন £ “রাজ! রামমোহন 
এই এককে, অবিনাশীকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন । এই এককেই তিনি দেশাচার 
প্রভৃতির জগ্তাল হতে অনাবৃত ক'রে, কেবল বাঁঙাঁলিকে নয়, ভারতবাঁসীকে নয়, 
পৃথিবীবাপীকে দেখালেন ।:. এইখানেই তার বিশেষত্ব। তিনি সমস্ত 
আবরণের মধ্য হতে এককে আবিষ্কার করেছেন ।” 

এইখানেই রাঁমমৌহন যুগপৎ প্রাচীন ও আধুনিক । 

রবীন্দ্রনাথ আরে] বলিয়াছেন £ “তিনি যে সময়ে ভারতে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন তথন এদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম আচ্ছন্ন হইয়াছিল। তিনি মুতি- 
পূজার মধোই জন্মিয়াছিলেন এবং তাহাঁরই মধ্যে বাড়িয়। উঠিয়াছিলেন। কিন্তু 
এই বহুকালব্যাপী সংস্কার ও দেশব্যাপী অভ্যামের নিবিড়তার মধ্যে থাকিয়া 
এই বিপুল এবং প্রবল প্রাচীন সমাজের মধ্যে কেবল একলা বামমোঁহন মৃতি- 
পূজাকে কোনোমতেই স্বীকার করিতে পারিলেন না। . তাহার কারণ এই, 
তিনি আপনর হৃদয়ের মধ্যে বিশ্বমানের হৃদয় লইয়] জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন |” 
এই বিশ্বমানবতাঁর উপলব্ধি ভিন্ন রামমোহমের ধর্মসংস্কারকে বুঝিতে যাওয়া 
বিড়ম্বনা মাত্র। সকল ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা করিয়াই রামমোহন 
বিশ্বমানবতাঁয় পৌছিয়াছিলেন। মাঁনবসভ্যতাঁর ক্রমবিকাশের ধারাগন 
রামমোহনের এই বিশ্বমানবতা যে কত বড়ে! একটি বৈপ্লবিক পদক্ষেপ, আজ 
বোধ হয় তাহ! আমর] কিছুটা বুঝিতে পারিয়াছি । 

“ভাব মেই একে” রামমোহনের এই প্রসিদ্ধ বাঁক্টির মধ্যে ধর্মজগতে যে 
কত বড়ে] বিপ্লবের ইঙ্গিত ছিল, তাহা যদি আমর] সেদিন সমস্ত হদয়মন দিয়! 
বুঝিতে এবং গ্রহণ করিতে পারিতাম, তুঁহা হইলে আমর] উপশাস্ত্র ও অপধর্মের 
মানি হইতে বহুপূর্বেই মুক্ত হইতে পারিতাঁম এবং আধ্যাত্মিকতায় আরে! বড়ো? 
হুইতাঁম। রামমোহনেবু জীবনের এই শ্রেষ্ঠ সত্যকে কি আজে! বরণ করিয়া] 


৮ রামমোহন 


লইবার দিন আসে নাই? আধুনিক শিক্ষিত বাঙালি আজে রাঁমমোহনের' 
জীবনেতিহাসের প্রতি সান্গরাগ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল নঃ, মন দিয়া বুদ্ধি, 
দিয়া রাজার চিস্তাভাবনাকে সে গ্রহণ করিল না। যদি করিত তাহা হইলে 
সে দেখিতে পাইত রামমোহনের হিন্দুশীস্ত্বিচারে কত চমৎকারিত্ব রহিয়াছে, 
পাণ্ডিত্য ও বিচাঁরবুদ্ধির কি অভিনব শ্ফুরণই না সেখানে হইয়াছে ! 

ভারতে দরাশনিক ও ধর্মগ্তরু আমরা অনেক পাইয়াছি। পাই নাই শুধু 
এমন একটি মনীষা! যাহা ধর্ম, দর্শন, রাষ্ট, সাহিত্য সব কিছুকে মিলাইয়! 
মিশাইয়1 বিভিন্ন ধর্ষের, বিভিন্ন ভাষার বিচিত্র জনশক্তিকে লইয়! এক সর্ব- 
ভারতীয় মন্ত্রে উদ্বোধিত করিখে | রামমোহনের দেই মনীষ1] ছিল । জাতি, মানব 
ও রাষ্ট্রের সার্থকতাঁর উদ্দেশ্বেই তাহার ধর্মান্থশীলন | জীবনকে তিনি দেখিয়াছেন 
সমগ্রভাবে, মানুষকে দেখিয়াছেন পুর্ণ মানব হিনাবে আর সমাজকে 
দেখিয়াছেন জীবন ও মানুষের ভিত্তিভূমি হিসাবে । ধর্মীচারপ্রধান দেশ 
এই ভারতবর্ষে রামমোহনের পূর্ব পর্ধস্ত মোক্ষই ছিল মুখ্যবাণী। জাতি, সমাজ, 
রাষ্র-_ইহাদের স্থান ছিল গৌণ, কিন্বা আঁদৌ ছিল না। রামমোহনের ধর্মবোধ 
প্রচলিত ধারাঁকে অস্বীকার করিয়! পরিবার, সমাজ ও জাতীয় ক্ষেত্রে সব 
কিছু লইয়া ঘষে পূর্ণ মানব, তাহাঁরই জীবনে সংক্রামিত হইয়াছিল। এই 
প্রসঙ্গে বঙ্গগৌরব স্যর গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়ের একটি উক্তি উল্লেখ্য £ 
“আমি বিশ্বাম করি কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খ্ীষ্টিয়ান-_-একটা বিবয়ে 
সকলেই একমত হইবেন যে. ধাম্সিক হইতে হইলে “ষোঁগী' বা “সতী” হইবার 
কোনও প্রয়োজন নাই, এবং বনে যাইবারও দরকাঁর করে না, পরস্ত গৃহ ও 
সমাঁজই ধর্মের প্রশস্ত ও সবোত্ম ক্ষেত্র, জ্ঞানাগুন শলাকাছার! শিক্ষিত 
হিন্দুর চক্ষু প্রকষ্টপে উন্মীলিত করিবার কৃতিত্ব-গৌরব রামমোহন রাঁয়েরই 
প্রাপ্য ।” ূ 

সকল ধর্মের মর্মাহুসন্ধানী রামমোহনের পক্ষে খ্রীষ্টধর্মকে উপেক্ষ। কর। সম্ভব 
ছিল না। রামমোহন হিক্র ভাষায় লিখিত মূল বাইবেল গভীরভাবে অধ্যয়ন 
করিয়াছিলেন । তীহার 7%66816$ ০1, 0৪৪৪--৫ 2%808 40 76006 617 
1707777768-এর ভূমিকায় রামমোহন বলিয়াছেন, গ্রীষ্টের এই যে উপদেশ" 
অন্যের প্রতি তেমন আচরণ কর ধেষন আচরণ তুমি প্রত্যাশ। কর, মানুষের 
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নৈতিক জীবন গঠনের সহায়ক এমন পূর্ণাঙ্গ উপদেশ তিনি আর কোনো ধর্মগ্রস্থে 
পাঁন নাই। ধর্মশীস্ত্র হিসাঁবে বাইবেলের স্থান তাই অন্ঠান্ত ধর্মশান্্ অপেক্ষা 
উচ্চে তিনি নির্দেশ করিয়াছেন । কিন্তু তাহার সেই বাইবেল ত্রিত্ববাঁদ, খ্রীষ্টের 
রক্তে পাপীর পরিত্রাণ, ইত্যাদি ছুজ্ঞেয় তত্ববজিত বাইবেল । বলা বাহুল্য, সেই 
সময়ে কলিকাতায়, সমাগত গোঁড়া খ্রীষ্টান ধর্মযাঁজকগণ রামমৌহন-কৃত 
বাইবেল-ব্যাখ্যায় সত্তষ্ট হইতে পারেন নাই। পাত্রীদের এই অসস্তোষের ফলেই 
বাইবেলের প্রকৃত শিক্ষাির্ণয়ে রামমোহন দীর্ঘ তিন বংসরকাল স্থুকঠোর 
পরিশ্রম করেন। তিনখানি স্থবিভভৃত গ্রীক ও হিক্রবচন-সম্বলিত .4177661 ৫০ 
0/7284279 778126 গ্রন্থ তাঁহার এই কঠোর পরিশ্রমের ফল। তাহার পাগ্ডিত্য 
দেখিয়া তৎকালীন খ্রীষ্টান-জগৎ চমকিত হইয়াছিল। তাহার এই খ্রীষ্ঠান- 
শীন্্-বিচারের ভিতর দিয়! সেদিন এই কথাটি স্ুস্প্ই হইয়া উঠিয়াছিল 
ষে, পরস্পরের প্রতি প্রেমপূণণ জীবনকেই রামমোহন কাম্য মনে করিতেন । 
সেদিনের পৃথিবীতে এমন চিন্তা দুর্লভ ছিল। ব্রজেন্দ্রনাথ শীল রামমোহনকে 
এই কারণেই বিশ্বমানব বা 00771567591 1027" আখ্যা দিয়াছিলেন । 

এইভাবে একে একে মুসলিম সাধনা, হিন্দু সাঁধন1 ও শ্রীষ্টধর্মের গভীরে 
প্রবেশ করিয়া রাঁমমোহনের সাধন! কোন্‌ রূপ লইয়াছিল, এইবার আমর! তাহা 
আলোচন! করিব। তাঁহার মানসজীবনের উপর এই তিনটি ধর্মেরই প্রভাব 
প্রত্যক্ষ ও সক্রিয় ছিল; তীাহাঁর জীবনাদর্শ বুল পরিমাণে কোরান-বাইবেল- 
উপনিষদের ভাবধারাঁয় গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং এই সর্বজনীন ও সর্বসংস্কার- 
মুক্ত বিশ্ববোঁধের সার্ক আদর্শকেই তিনি আত্মীয় সভার মঞ্চ হইতে প্রচার 
করিতে চাহিয়াছিলেন। এই আত্মীয় সভা স্থাপন রামমোহনের সংস্কারক- 
জীবনের সর্বপ্রধান কীতি। বাংলার পরবর্তীকাঁলের সাংস্কৃতিক ও ধর্মনৈতিক 
ইতিহাসে রামমোহনের আত্মীয় সভার প্রভাব সুদুর প্রসাঁরী হইয়াছিল। ১৮১৫ 
গ্ীষ্টাকে কলিকাতায় ইহা! স্থাপিত হয়। আত্মীয় সভার কথা পরে বলিব । 


রামমোহনের বিরাট চিত্ত হিন্দু ও মুসলিম এই ছুই প্রবল ভাবধাঁরাঁর সঙ্গমস্থল 
ছিল- তাহার ধর্মমত আলোচন। প্রসঙ্গে এই কথাটি আমাদের মনে দ্বাখা 
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দরকার । রাঁমমোহনের সাধনার মর্ম বুঝিবার পক্ষে প্রথমেই তাহার “তুহ ফাঁৎ-উল্‌ 
সুয়াহ হিদীনঃ গ্রস্থথানির উল্লেখ অপরিহার্য। ইহাতে কোরানের কয়েকটি 
বচন ও হাদিস সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য আছে। মুসলিম সাধন! সন্বদ্ধে তাহার 
মনোভাব, অথবা তাহার চিত্তের উপরে মুসলিম সাধনার প্রভাবের স্বরূপ বুঝিতে 
হইলে এই গ্রস্থখানি পাঠ করিতে হয়। কথিত আছে, ডিগবির অধীনে কর্ম 
গ্রহণ করিবার পূর্বে রামমোহন কিছুদিনের জন্য মুশিদাবাদে বান করেন। 
তুহ ফৎ, গ্রন্থথানি সেইখানেই লিখিত হয়। ইহার বাঁংলা অর্থ__একেশ্বর- 
বাঁদীদিগকে প্রদত্ত উপহাঁর। ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্ের কোনে৷ এক সময়ে রামমোহন 
বইখানি প্রকাশ করিয়া থাকিবেন। তখন তাহার বয়স বত্রিশ বৎসর । এই 
গ্রন্থেই আমরা তাহার মস্তিষ্কের পূর্ণ বিকাঁশ দেখিতে পাই। ইহাতে তিনি 
মান্থুষের ধর্মজীবনে বিচারবুদ্ধির কার্ধকাঁরিতাঁর কথা বিশেষভাবে বলিয়াছেন__ 
বলিয়াছেন, সকল ধর্ম আত্ম! ও পরকাল বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত; যদিও 
দুইটি জিনিসের স্বরূপ দুজ্জেয় তথাপি ইহাতে বিশ্বাম দোঁষাহ নয়, কেননা 
মানুষ দুর্ম হইতে নিরন্ত থাকে পরলোকের ভয়ে ও রাঁজভয়ে। কিন্তু এই 
ছুইটি প্রয়োজনীয় বিশ্বাসের সহিত বহু অকল্যাণকর ও বুদ্ধিনাশকর বিশ্বাস 
সম্মিলিত হইয়াছে ও তাহাতে মানুষের ছুঃখ বাড়িয়! গিয়াছে । তবু মানুষের 
অন্তরে এই শক্তি নিহিত আছে যে, এইসব বিশ্বাস সত্বেও সে যদি নিরপেক্ষ- 
ভাবে বিভিন্ন জাতির ধর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞান্ হয়, তাঁহ। হইলে কি সত্য আর কিই 
বা! অসত্য, তাঁহ। সে নিরূপণ করিতে পারিবে আশ! কর] যায় এবং এইভাবে 
অর্থহীন ধর্মবন্ধন হইতে মুক্ত হহঁয়া এক অদ্ধিতীয় মঙ্গলবিধাঁতার প্রতি ও 
সমাজকল্যাণের প্রতি মনোযোগী হইতে পারিবে। এই গ্রন্থে রামমোহন 
স্পষ্টতই অলৌকিকতানিরপেক্ষ একেশ্বরতত্বে ও লোকশ্রেপ্ঃ-বাদে উপনীত 
হইয়াছিলেন। এখানে আমর] তাহাকে দেখিতে পাই একদিকে যেমন প্রখর 
যুক্তিবাদী, অন্যদিকে তেমনি সহজভাবে ঈশ্বরাহুরাগী ও মানবকল্যাণকামী | 
রামমোহনের সংস্কার-চেষ্টার অথবা সমগ্র সাধনার ব্বর্ূপ বিশ্লেষণে দুইজন 
মনীষীর মত এইখানে উদ্ধৃত করিব। ইহারা রবীন্দ্রনাথ ও আচার্য ব্রজেন্্রনাথ। 
দুইজনেই রামমোহনের-সাধনার শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী । রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন £ 
“বিশ্বমীনবের একত্ববোধ তাহার 'সমকালে জগতে আর. কাহারো ভিতরে এমন 
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পূর্ণভাবে দেখ যায় নাই। বর্তমান জগৎ সহযোগিতার জগত, স্বদেশের প্রাচীন 
অবিনশ্বর যাহ1 কিছু তাহ1 আয়ত্ত করিয়। অন্যান্য সাধনার প্রতি রামমোহন 
হস্ত প্রসারিত করিয়াছেন।” ব্রজেন্্নাথ রাঁমমোহুনকে দ্াড় করাইয়াছেন 
জগতের বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতার শ্রেষ্ঠ মর্মোদবাটকব্ূপে । “রামমোহনের মতে 
বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতা হইতেছে বিশ্বজনীনতার একটি রূপ, ইহার কোনটি 
মিথ)1 নয়, কিন্তু প্রত্যেকটির লক্ষ্য হওয়া উচিত তাহার সবৌচ্চ পরিণতির 
দিকে । বিভিন্ন ধর্মশান্্ের আঁলোচনী করিয়া রামমোহন তাহাদের নেই 
সর্বোচ্চ পরিণতির পথ স্থগম করিতে চেষ্টা করিয়াছেন |” 


মূলত ইসলাম ও শ্রীষ্টশাস্ত্র চর্চার ফলে রামন্মোহনের চিত্তে একেশ্বরবাঁদের 
প্রতি আসক্তি এবং পৌত্তলিকতাঁর প্রতি বিরাগ দাঁন! বীধিয়! উঠে; পরে 
বৈদিক শান্্রকে আশ্রয় করিয়। তাহার নব অগ্কবাগ দেশীয় জীবন-ভূমিতে নবীন 
ধর্মবোধ'রচনার ব্রতে উদ্বুদ্ধ হয়। স্থতরাঁং রামমোহন হিন্দুকি মুসলমান কি 
ত্রীষ্টান__এই প্রশ্ন নিরর্ক | রাঁমমোৌহনের একটিমাত্র পরিচয়ই আছে; তিনি 
মানবগ্তরু । তিনি সত্য-জিজ্ঞাস্থ। জগতের শ্রেষ্ট ব্যক্তিমাত্রেই সত্য-জিজ্ঞাঁহু । 
এই সত্য-জিজ্ঞাসার প্রেরণাতেই মান্য ধর্ম-সংস্কারক, সমাজ-সংস্কারক, দার্শনিক 
ইত্যাদি অনেক কিছু হইতে পারেন । এক-একজন এক-একটি শ্রেণীর অস্তরগত। 
শক্তিমান রামমোহন একই সঙ্গে সব ছিলেন। এইজন্তই ব্রজেন্দ্রনাথ শীল 
রামমোহনকে বহুমুখী ব্যক্তিত্বসম্পন্ন একটি মাহ” এই আখ্য। দিয়াছেন । এক 
জীবনে একসঙ্গে এতগুলি ক্ষেত্রে কার্ধ করা, পৃথিবীর ইতিহাসে আজ পর্ধস্ত আর 
কেহই পারেন নাই । বাঁমমোহনের প্রবণতার কেন্দ্র ছিল মানুষ) তাই তিনি 
সর্ক্ষেত্রে সমান প্রতিভ৷ ও শক্তি লইয়া কাধ করিয়াছেন। 


॥ আট ॥ 

রামমোহনের ধর্মজীবনের প্রসঙ্গে আর একজনের নাম উল্লেখ করিতে হয়। 
ইনি হরিহরানন্দ তীর্ঘম্বামী কুলাবধৃত। রামমোৌহনের ধর্মজীবনের গতি 
'অনেকট] ই"হারই প্রভাবে নির্দিষ্ট হইয়াছিল। সংসারাশ্রমে ইহার নাম ছিল 
'নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার। রামমোহন অপেক্ষা ইনি নয় বৎসরের বড়ে। ছিলেন। 
চৌদ্দ বৎসর বয়স হইতেই রামমোহন নন্দকুমারের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন । 
তারপর রামমোহন যখন রংপুরে সরকাী কার্ষে নিযুক্ত তখন হরিহরানন্দ 
সেখানে আসিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন । রাজা তাহাকে সাদরে 
গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাহার সহিত আলাপ করিয়া অত্যন্ত স্থথী 
হইফ্লাছিলেন। বন্ধুত্ব পূর্ব হইতেই ছিল। এখন উহ! ছুইজনের মধ্যে দৃঢ় 
হইল। কলিকাঁতাঁয় আসিয়া রামমোহন স্থপণ্ডিত হরিহরানন্দকে কাশী 
হুইতে তাহার নিকট আনাইলেন। হরিহরানন্দ বাঁমাচারী তান্ত্রিক সন্ন্যাসী 
ছিলেন। মহানির্বাণতন্তর অনুসারে ইনি ব্রদ্ষোপাসনা করিতেন। এমন 
অনুমান কর] অসঙ্গত নয় যে, রামমোহন ইহার নিকট মহানিবাণতন্ত্র ভাল 
করিয়া পাঠ করিয়া থাকিবেন এবং মহানির্বাণতন্ত্রের ত্রহ্মচক্র হইতেই তিনি 
ব্রহ্ষদভার ইঙ্গিত পাইয়া থাকিবেন। হরিহরাঁনন্দ কলিকাতায় বামমোহনের 
মাণিকতলার ভবনেই তাহার সহিত একত্র বাদ করিতেন, তন্ত্রমতে সাঁধনাদি 
করিতেন ও অন্য সময়ে বন্ধুর সহিত শাস্ত্রর্া করিতেন । ইহারই কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
রামচন্দ্র বিগ্াবাগীশ রামমোহনের একজন অনুগামী ছিলেন এবং ব্রাহ্মষসমাজের 
প্রথম আচার্য হইবার সৌভাগ্য বিছ্ভাবাগীশ মহাশিয়ই লাভ করিয়াছিলেন । 

১৮১৬ | 

রামমোহন কলিকাতায় আগিয়া স্থায়িভাবে বাস করিতে লাগিলেন । 
সঙ্গে আদিলেন ভাগিনেয় গুরুদাস মুখোপাধ্যায়-_রাজার প্রথম শিষ্ত। 
ইনি মাতুলকে খুব ভালবাদিতেন, রামমোহনও গুরুদাদকে খুব স্মেহ 
করিতেন।' লাঙ্ছুলপাঁড়ার পৈতৃক ভিটখর অর্ধেক অংশ তিনি ভাগিমেয়কে 
জান করিয়াছিলেন। রাধানগরে রামমোহনের উপর ঘখন নির্যাতন হয় তখন 
গুরুদাস মাতুলের পক্ষে লাঠি ধরিয়াছিলেন। কলিকার্ত। হইতেই রামমোহনের 


রামমোহন ৬৩ 


প্রণভেরী বাজিয়। উঠিল। পৌত্লিকতা আর সকল রকম উপধর্মের বিরুদ্ধে 
রাজা যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। সাত বৎসর ধরিয়া এই যুদ্ধ চলিয়াছিল। সেই 
সাত বৎসরের প্রতিদিনের প্রতিটি ঘটনার, প্রাতিটি বিচার-বিতর্কের আনুপৃবিক 
ইতিহাস রচনা করিতে পারিলে কেবল মাত্র ধর্মসংস্কারক রামমোহন সম্পর্কেই 
একখানি বিরাট গ্রন্থ বিরচিত হইতে পারে। তাহার জীবনচরিতকাঁর 
লিখিয়াছেন £ “কলিকাতায় হুলস্থুল পড়িয়া গেল। কেবল কলিকাতায় কেন, 
সমুদয় বঙ্গভূমিতে আন্দোলনের তরঙ্গ বহিল। বাবুদিগের বৈঠকথানায়, 
ভট্টাচার্ধের চতুষ্পাঠীতে, পল্লীগ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে, যেখানে সেখানে রাম- 
মোহনের কথা। অস্তঃপুর মধ্যেও আন্দোলনের শত প্রবাহিত হইতে 
অবশিষ্ট থাকিল ন11” 

সমসাময়িক ইতিহাসের আলোকসম্পাতে আমরা এখন জানিতে 
পারিয়াছি যে, এই উক্তি আদৌ অত্যুক্তি নয়। সত্যই, ব্যাপার এইরকমই 
'ঘটিযাছিল সেদিন । ভট্টাচার্যের ঘন ঘন নম্য লইয়া ও মন্তকের শিখা 
আন্দোলিত কিয়! রাঁমমোহনের শ্রাদ্ধ করিলেন, ব্রাক্ষণ-পপ্ডিত ও পুরোহিত- 
সম্প্রদায় তাহাকে ছুইবেল। নরকে পাঠাইতে লাগিলেন। তাহাদের সহিত 
স্থুর মিলাইয়! গৌড়] পাত্রী ও মৌলবী-মোল্লার দলও রাঁমমোহনের বিরুদ্ধে 
জেহাদ ঘোষণা করিলেন । মাণিকতলায় তরঙ্গ উঠিল, শোভাবাজার পর্যস্ত 
টলমল করিয়া উঠিল। কলিকাতার সংরক্ষণশীল হিন্দুসমাজের সমাজপতি 
তখন রাধাঁকাস্ত দেব। এই রাধাকাস্ত দেব প্রথম জীবনে রাঁমমোহনের এবং 
পরবর্তী জীবনে বিষ্াসাগরের প্রবল বিরোধিতা করিয়াছিলেন। তিনি 
রামমোহনের একজন প্রবল প্রতিপক্ষ হইয়! ্াড়াইলেন এবং ইনিই ধর্মসভা 
স্বাপন করিয়া ব্রদ্মনভার পাণ্টা জবাব দিয়াছিলেন। রামমোহন লমাজদ্রোহী, 
ঝ্ামমোহন ঘোঁরতর পাষণ্ড, রামমোহনের ধর্ম শ্রীষ্টীয় ধর্মেরই এক অভিনব 
সংস্করণ। সেদিন ধর্মসভার বেদী হইতে ভাড়াটিয়া পণ্ডিত দ্বারা জোর গলায় 
এইসব কথাই প্রচার কর! হইত। 

শক্র যেমন হইয়াছিল, তেমনি অনেক আবার তাহার মিত্রও হইয়াছিল, 
তাহার আশ্চর্য ক্ষমতা, গভীর পাত্তিত্য ও মধুর ব্যক্তিত্বে আকুষ্ট হইয়া অনেক 
সন্ত্ান্ত লোৌকই রামমোঁকছনের সহিত সধখ্য স্থাপন করিতে আদিয়াছিলেন। 


৬৪ রামমোহন 


ইহাদের মধ্যে অনেকেই নিয়মিতভাবে তাহার মাণিকতলার বাঁড়িতে ঘাঁওয়া- 
আসা করিতেন। সকলেই যেধর্মের কথা আলোচনা করিতে আদিতেন, 
এমন নহে; বরং বেশির ভাগ লোকই বৈষয়িক বিষয়ে রাজার পরামর্শ গ্রহণ 
করিতেন । শাস্্রবিচারে মাণিকতলার বাসভবন সর্বদা মুখরিত থাঁকিলেও, 
একথা! ঠিক যে রামমোহনের ন্যায় বুদ্ধিমান ব্যক্তি সকলের সহিত ধর্মীলৌচনা 
করিতেন না বা ধর্মসংস্কার বিঘয়ে তাহার মতামত সকলের নিকট উল্লেখ, 
করিতেন না । রামমোহনের এইসব সঙ্গী ও শিষ্গণের মধ্যে তত্কালীন কলি- 
কাতা ও বাংলাদেশের প্রথমশ্রেণীর শিক্ষিত ও সন্ত্রাস্তদের প্রায় সকলেই ছিলেন । 
এছাঁড়! কয়েকজন সপগ্ডিতও সর্বদা রামমোহনের সঙ্গে থাকিতেন। স্থানীয়: 
ইংরেজদের মধ্যে ধাহারা রাঁমমোৌহনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলিয়া পরিগণিত 
হইয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে দুইজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য একজন 
ডেভিড হেয়ার, অন্যজন শ্রীরামপুরের উইলিয়ম কেরী। হেয়ার সাহেবের 
সহিত তাহার পরিচয় ইংরেজি শিক্ষার প্রসার ও হিন্দুকলেজ স্থাপনের স্থত্রেই, 
আর কেরী সাহেবকে তিনি তাহার আধ্যাত্মিক বন্ধুত্বের মর্ধাদ1 দিয়াছিলেন। 
শ্রীরামপুরে কেরীর বাড়িতে পারিবারিক উপাঁসনায় যোগদান করিবার জন্ত 
রামমোহন কতবার আমিয়াছিলেন। একবার কেরী সাহেব বন্ধুত্বের নিদর্শন 
হিসাবে রামমোহনকে ওয়াট সাহেবের লেখা একখানি ধর্মসঙ্গীত-পুস্তক উপহার 
দিয়াছিলেন।, সেই বই পাইয়া, কথিত আছে, রামমোহন বলিয়াছিলেন, 
“আমি ইহা হাদয়ে সঞ্চয় করিয়া] রাখিলাম।” ম্ুরোপ যাইবার সময়েও 
এই বইখানি তাহার সঙ্গে ছিল। 

বাংলাদেশে তখন বেদ ও বেদাস্তের চর্চা লোপ পাইয়াছে। বৈদিক বা 
বৈদাস্তিক প্রণালী কেহ অন্থমরণ করিত না। রামমোহন তাই বেদ ও 
উপনিষদ লইয়া তাহার সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন । শাস্ত্র ও যুক্তি- ইহার 
সাহাযো রামমোহন লোকের মতি পরিবর্তন করিতে চাহিলেন। শাস্ত্র বলিতে 
তিনি বুঝিতেন উপনিষদ ও বেদ। প্রথম উদ্যোগেই তিনি সংস্কৃত বেদাস্তন্থত্রের 
ভাষ্য বাংলায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিলেন ও লোঁকসম্নাজে বিতরণ 
করিলেন। বাংলাদেশে নৃতন করিয়! বেদধাস্তচর্চার প্রসারের জন্য রাঁমমৌহনের 
প্রয়াম বিশেষভাবে ম্মরণীয়। তিনিই সর্বপ্রথম বাংলাঞ্ভাষায় বেদান্তের ব্যাখ্যা 
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প্রচার করিয়াছিলেন । তাহার “বেদান্ত গ্রন্থ” বাংল! অক্ষরে ছাঁপা হইয়া 
১৮১৫ গ্রীষ্টাকে প্রকাশিত হয়। ধর্মসংস্কারে ইহাই ছিল রামমোহনের 
্রন্মাস্্। হিন্দু-ভারতের সম্মানিত শাস্ত্র বেদীস্ত। রামমোহন ইহা! দ্বারাই 
সেদিন প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন ঘে একমাত্র নিরাকার ব্রদ্দোপাসনাই সবশ্রেষ্ঠ। 
প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যাইতে পারে যে “বেদান্ত গ্রস্থই রামমোহনের প্রথম 
প্রকাশিত বাংলা গ্রস্থ। আধুনিক বাংল! সাহিত্যেরও ইহ একটি বিশিষ্ট সম্প্দ । 
রাঁমমোহনের সময়ে বাংলাদেশে বেদীস্তের চর্চা ছিল না) উপনিষদের নাম তে। 
কেহ জানিত না । রাঁজনারায়ণ বস্থ ও আনন্দচন্দ্র বেদাস্তবাগীশ সম্পাদিত 
রামমোহন গ্রস্থাবলীর ভূমিকায় আছেঃ “মহাত্মা রাজ! রামমোহন রায় 
বেদা্তহ্ত্র-গ্রস্থের এরূপ গৌরব ও মাহাত্ম প্রতীতি করিয়া প্রথমে এ গ্রস্থথানি 
বাঙ্গাল অনুবাদ সমেত প্রকাশ করেন। উহাতে ব্যাসমতে মমগ্র বেদ ও 
সকল শান্্ের কর্ম ও মীমাংসা থাকাতে এবং সর্বলোৌকমান্ত শঙ্করাঁচার্ধকৃত 
ভাসতে সেই সকল মর্ম স্স্পষ্টরূপে বিবৃত থাকাতে রামমোহন রায়ের ব্রঙ্গবিচার 
ক্ষে উহা ব্রন্ধান্ত্স্বরূপ হইয়াছিল ।” বন্বত “বেদান্ত গ্রস্থ' ধামমোহনের প্রতিভার 
অত্যুজ্জল নিদর্শন । 
রামমোহন তাহার আত্মচরিতে লিখিয়াছেন : “আমি কখন হিন্দুধর্মকে 
আক্রমণ করি নাই। উক্ত নামে যে বিরুত ধর্ম এক্ষণে প্রচলিত তাহাই আমার 
আক্রমণের বিষয় ছিল।” তাহার এই উক্তির সহিত বেদাস্তস্থত্রের ইংরেজি 
অশ্থবাদদের ভূমিকাটি পাঠ করিলেই আমরা দেখিতে পাইব যে, সত্যই 
তিনি কখনে। হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করেন নাই, আঘাত করিয়াছিলেন । 
প্রচলিত কোনে ধর্মকেই তিনি আক্রমণ করেন নাই, আক্রমণ করিয়াছেন 
অপধর্শ আর উপশাত্রকে, আঘাত করিয়াছেন পুরোহিত-মোল্লা ও 
পাত্রীতন্ত্রকে । সেদিন ইহার প্রয়োজন ছিল। এইভাবেই তিনি সেদিন 
ধর্মবিজ্ঞানের অর্থাৎ 90161705 ০0 [২611610-এর প্রতিষ্ঠা করিবার প্রয্না 
পাইয়াছিলেন। ধর্মকে কল্সিত অলৌক্িকত্ব হইতে নামাইয়া আনি 
উহ্নাকে রামমোহন একটি যুক্তিগ্রাহ বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপরে ড় করাইতে 
চাহিপ়াছিলেন। | 
ভূমিকার এক স্থানে রামমোহন লিখিয়াছেন £ “আমি ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ 
€ 


৬৬ রামমোহন 


করিয়া! বিবেক ও সরলতার নির্দেশে ঘে পথ অবলম্বন করিয়াছি, তাহাতে 
আমার প্রবল কুসংস্কারাচ্ছর্র আত্মীয়গণের তিরস্কার ও নিন্দার পাত্র হুইয়াছি। 
সে নিন্দা বা তিরস্কার ক্রমে সঞ্চিত হইয়া ধত বড়ই হউক না কেন, আমি 
এই বিশ্বাসে ধীরভাবে সমস্ত সহ করিতে পারি যে, একদিন আসিবে, ঘখন 
আমার এই সামান্ত চেষ্টা লোকে ন্যায়দৃষ্টিতে দেখিবে, হয়ত কৃতজ্ঞতার 
সহিত ত্বীকার করিবে । লোকে যাহাই বলুক না কেন, এই সাত্বনা হইতে 
আমাকে কেহই বাঞ্চত করিতে পারিবেন না ষে আমার আন্তরিক 
অভিপ্রায়গুলি সেই পরমপুরুষের নিকট গ্রাহা ষিনি গোপনে দেখিয়া প্রকান্ঠে 
পুরস্কৃত করেন ।” 

রামমোহনের এই সরল ও অকপট উক্ভিটির মধ্যে তিনটি কথ! লক্ষ্য 
করিবার মতন -তীাহাঁর আত্মবিশ্বাস, তাহার অভিপ্রায়ের আন্তরিকতা আর 
নিন্দা অগ্রাহ্থ করিবার ক্ষমতা । কিন্ত আমর] কি রাঁমমোহনের নিকট আমাদের 
কৃতজ্ঞতার খণ আজো পরিশোধ করিতে পারিয়াছি? 

দুবূহ “বেদান্ত গ্রন্থ” সাধারণের বোধগম্য হইবে না, ইহা রামমোহন 
বুঝিতে পারিলেন। তিনি তখন উহার তাৎপর্য বা সার সঙ্কলন করিয়! 
“বেদাস্তনার* প্রকাশ করিলেন। উহার ইংরেজি ও হিন্দী অন্গবাদও তিনি 
প্রচার করিয়াছিলেন। “বেদাস্তসারের ইংরেজি সংস্করণের প্রকাশকাল 
১৮১৬ খ্রীই্টাবের জানুয়ারী মাস। সংস্কার-আন্দোলনকে ব্যাপক ও গ্রাবল 
করিয়া তুলিবার জন্ত যুগপৎ তিনটি ভাষার স্থবিধ] গ্রহণ কর! রাঁমমোহন- 
প্রতিভার আর একটি দিক। বেদাস্তসাঁর'-এর ইংরেজি অনুবাদ তিনি 
ইংলণ্ডে ডিগবি সাহেবকে পাঠাইয়াছিলেন। ডিগবি সাহেব লগুনে উহা 
একটি স্বতন্ত্র ভূমিকাসহ পুনমুন্রণ করেন । “বেদাস্তসার'-এর ইংরেজি অন্থবাদ 
ডিগবিকে পাঠাইবার সময়ে রামমোহন তাহাকে একখানি সুদীর্ঘ পত্রও 
'লিখিয়াছিলেন। উক্ত পত্রে তিনি সরকারী কার্ধ হইতে অবসর গ্রহণ করিবার 
পরবর্তী তিন বৎসরকালের সংস্কার-গ্রচেষ্টার একটি সংক্ষিপ্ণ বিবরণ দিয়াঁছিলেন। 
ডিগবির সহিত রামমোহনের বন্ধুত্ব না! থাকিলে তিনি উহ! করিস্ছেন ন1। 
রামমোহন তাহার বিচার-বিতর্কমূলক প্রায় সকল পুস্তিকারই হিন্দী এবং ইংরেজি 
অথবা প্রকাঁশ করিতেন। ইংরেজী অনুবাদ ব্যাঁপার্টিট মিশন প্রেদে মুদ্রিত 
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হইত। ইহা দ্বারা তিনি সংক্কার-আন্দোলনকে সর্বভারতীয় করিয়! 
তুলিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ রামমোহনকে বৃথ। ভারতপথিক বলিয়া অভিহিত 
করেন নাই। রাজধানী কলিকাতায় বলিয়া রামমোহন সমগ্র ভারতবর্ষের 
উন্নতির কথাই চিন্তা করিতেন । ইহাঁরই স্বাভাবিক পরিণতি আস্তর্জাতিক 
ব৷ বিশ্বাপথিক রামমোহন । 
ইহার পর দুই বৎসরের মধ্যে রামমোহন কেনোপনিষৎ, কঠোপনিষৎ 

প্রভৃতি পাচখানি উপনিষৎ বাংল! অন্ুবাদসহ প্রকাশ করিলেন এবং পূর্ববৎ 
বিতরণ করিলেন । এইগুলির তিনি ইংরেজি অন্থবাদও প্রকাশ করিয়াছিলেন । 
অনুবাদের মহিত ভূমিক1 ও মন্তব্য থাকিত। সবই নিজের ব্যয়ে ছাপাইতেন। 
এইসব মহৎ কাঁজ নিশ্চিন্ত মনে করিবার উদ্দেশ্তেই তিনি বিত্ত সঞ্চয় করিয়াছিলেন, 
কাহারও টাদাঁর ভরপায় রামমোহন কোনো সংক্কার-প্রচেষ্টায় হস্তক্ষেপ করেন 
নাই। নিজের অর্থে ছাঁপাইতেন এবং বিনামূল্যে বিতরণ করিতেন । তাহার 
কর্ষপদ্ধতিই ছিল স্বতন্ত্র। 

যে নময়ে তিনি হিন্দুশান্ত্র ছাপাইয়া প্রচার করেন, সেই সময়েই তিনি 
“তুহ ফাৎউল-মুয়াহ হিদীন” ও “মনাজিরাৎ-উল আদিয়ান” (বিবিধ ধর্মের বিচার) 
নামক ফাসী ভাষায় লিখিত বই দুইখানি প্রকাশ করেন। এই ছইখানি গ্রস্থেই 
তিনি শান্ত্-নিরপেক্ষ যুক্তিবাদ এবং একেশ্বরবাদ সমর্থন করিয়াছেন। ফান্সী 
ভাষ! তখনে| দেশের এক বৃহত্ম শ্রেণীর মধ্যে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল 
বলিয়াই রামমোহন এ ভাষারও স্থযোগ গ্রহণ করিয়াছিলেন। 

এই সব গ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে যুরোঁপে রামমোহনের নাম ছড়াইয়! 
পড়িল, পাশ্চাত্য দেশ তাহাঁকে একজন মহাজ্ঞানী ধমপংস্কারক বলিয়া অভি- 
নন্দন জানাইল । আর স্বদেশে তিনি পুরস্কার পাইলেন তিরস্কার--ন্বধর্মত্রোহী 
ও হিন্দুজাতির পরম শত্রু বলিয়া বিবেচিত হইলেন। দেশে তুমুল আন্দোলন 
উপস্থিত হইল। প্রাচীনের দল তাহাদের সম্মিলিত শক্তি লইয়। রামমোহনের 
বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিতে উদ্যত হইলেন। পণগ্ডিতগণ তাহাকে বিচার ও তর্কযুদ্ধে 
আহ্বান করিলেন। একটি ঘুমস্ত জাতির নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটুক, নিশ্চিন্ত 
আলন্ডের শষ্য হইতে সে একবার গাত্রোখান করুক, রামমোহন ইহাই 
চাহিক়্াছিলেন। তাই তিনিও তাহার অসাধারণ শান্জ্ান, গভীর পাগ্তিত্য, 
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গ্রতিভা, সাহস ও বাগ্সিতা লইয়! রণাঙ্গনে প্রবেশ করিলেন । বহু পঙ্ডিতের 
সহিত মুখে ও কলমে যুদ্ধ হইল। এইসব ঘটনার মধ্যে মৃত্যুপ্তয় বিদ্যাঁলঙ্কার ও 
সুত্রন্ষণ্য শাম্বীর সহিত রামমোহনের বিচারযুদ্ধ উল্লেখযোগ্য । 


রামমোহনকে বুঝিতে হইলে তাহার সমসাময়িক মনীষিবৃন্দের জীবনীও 
আলোচনা করিতে হয়। রামমোহনের সহিত ষে সব পণ্ডিত শাস্ত্রীয় বিচারে 
প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহারাও আমাদের কম শ্রদ্ধার পাত্র নহেন। ছুঃখের 
বিষয়, রামমোহনের কোনো! জীবনচরিতকাঁর ইহাঁদের কথা সবিস্তারে উল্লেখ 
করেন নাই । রামমোহনের প্রতিপক্ষদের মধ্যে মৃত্যুুয় বিদ্যালঙ্কার সর্বাগ্রগণ্য । 
“ভট্টাচার্ধের সহিত বিচাঁর+ নামে রামমোহনের একখানি পুস্তিকা আছে। এ 
পুস্তকের ভট্াচার্ধটিই মৃত্যু্যয় বিদ্যাঁলক্কার ( ১৭৬২-১৮১৯ )। 

হিন্দুশাস্ত্রে মৃত্যু্জয়ের গভীর জ্ঞান ছিল । ষড় দর্শনে তিনি ছিলেন সুপপ্তিত। 
এইজন্য তিনি সে যুগে যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিপ্তি অর্জন করিয়াছিলেন । কেরী, 
মার্শমান, ওয়ার্ড প্রভৃতি প্রাতঃম্মরণীয় ইংরেজ পাত্রীর পর্বস্ত তাহাকে অত্যন্ত 
শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। প্রতিমা-পৃঁজার বিরুদ্ধে রামমোহনের ঘোরতর আন্দোলন 
স্বভাবতই মৃত্যুঞ্য়কে তাহার প্রতি আকুষ্ট করিয়াছিল এবং রামমোহনের 
রচিত যে সব পুস্তকাদিতে ইহার অসারতা প্রমাণিত হইয়াছিল, সম্ভবত তিনি 
সেগুলি পঠি করিয়া থাঁকিবেন । রামমোহন ঘখন কলিকাতায় আসিয়া বসবাস 
আরম্ভ করিয়া সংস্কার-কার্ধে ব্রতী হুইয়াছেন, তখন কলিকাতার সমাজে মৃত্যু্রয় 
পপ্তিতের প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি কম ছিল না। তিনি গ্রতিমা-পুজার প্রয়োজনীয়তা 
গ্রতিপাদন করিয়া ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে “বেদীস্তচন্দ্রিকা” নামে একখানি পুস্তিকা? 
রচনা করেন। ইহা রামমোহনের “বেলাস্তসার" গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার পরবতী 
ঘটনা । রাঁমমোহনের সহিত তাহার শাস্ত্রীয় বিচার এই সময়েই হইয়। থাকিবে। 
স্কপ্রিম কোর্টে পণ্ডিতী করিবার সময়ে মৃত্যুঞ্জয় জনহিতকর কার্ধেও মন দিয়া- 
ছিলেন। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোঁগ্৮পর্বে নুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি 
স্তর এডওয়ার্ড হাইড ঈস্টের গুছে প্রথম ঘষে সভাটি হইয়াছিল ( ১৮১৬, 
১৪ই মে), সেই সভায় ধাহার! উপস্থিত ছিলেন, তাহাদের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় এক- 
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জন এবং বিদ্যালয়সংক্রাস্ত নিয়মাবলী গঠনের জন্ত আটজন ইংরেজ ও কুড়িজন 
এদেশীয়দের লইয়! ষে কমিটি গঠিত হইয়াছিল, স্বৃ্যুঞ্জয় সেই কমিটিও অন্যতম 
সভ্য ছিলেন। স্থতরাঁং রাঁমমোহনের পক্ষে এইরূপ একজন প্রতিপত্তিশালী ও 
স্থপণ্ডিত প্রতিপক্ষকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করা স্বাভাবিক ছিল। মতের বিরোধ 
সত্বেও মানুষকে ক্লামমোৌহন সহজভাবে গ্রহণ করিতে পারিতেন। মৃত্যু্যয়ের 
€বেদাস্তচন্দ্রিকা'রও ইংরেজী অন্বাদ হইয়াছিল । অনুবাদ করেন স্যর ডব লিউ. 
এইচ. ম্যাকনটন। অন্ুবাদকের মতে সমসাময়িক একজন ভারতীয়ের দর্শন 
সম্বন্ধে এইরূপ নিগুঢ় আলোচনা বড়ই বিস্ময়কর । কথিত আছে, রামমোহনের 
মাণিকতলার আবাসে আসিয়া তাহার সহিত প্রতিমা-পুজ৷ বিষয়ে তর্কযুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হইবার আকাক্ষা প্রকাশ করিলে রামমোহন তীহার হ্বভাবসিদ্ধ 
উদ্ারতায় উহীতে সম্মত হন এবং বিদ্যালঙ্কার মহাশয় আপিলে পরে তিনি স্বয়ং 
তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন । সংস্কৃত শাস্ত্র ও বাংল ভাষায় মৃত্যুঞ্জয় যে 
বাৎপন্ন, ইহা স্বীকার করিতে রামমোহন কুষ্ঠিত হন নাই । অন্থগামী ও বিরোধী 
সকলকেই রামমোহন সমান চক্ষে দেখিতেন। এই রকম উদারতা এই 
মানবগুরুর চরিত্রের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য । 


শান্তীর সহিত বিচারের ঘটনাটি এইরূপ । 

১৮১৯ শ্রীষ্টাৰ । ডিসেম্বর মাঁস। স্থান--বড়বাঁজারে বিহারীলাল চৌবের 
বাঁড়ি। মান্রাজের বিখ্যাত পণ্ডিত স্ুত্রক্গণ্য শাস্ত্রী রামমোহনকে তর্কযুদ্ধে 
আহ্বান করিয়াছেন। শ্াস্্রজ্ঞান ও পাগুত্যে শাস্ত্রীমহাশয়ের তখন 
ভারতবিশ্রুত খ্যাতি । রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের নেত। রাধাকাস্ত দেব প্রভৃতি হিন্দু 
সমাজের বহু গণ্যমান্য প্রতিনিধি সেদিন এই অদ্ভুত দ্বেরথের সাক্ষী ছিলেন। 
চৌবের বাড়িতেই সভা বসিল। রামমোহন আসিলেন। শালপ্রাংশু মহাভূজ,” 
নেই দীর্ঘ উন্নত আধপৌষ্টবমগ্ডিত-দেহ--মাথার উপর প্রকাণ্ড একটি পাগড়ী, 
অতি পরিচ্ছন্ন রাজকীয় পরিচ্ছদ্--রামজ্মাহন সভায় আসিলেন। তুমুল তর্কযুদ্ 
আরস্ত হইল। এ যেন মণ্ডণ মিশরের সহিত আচার্য শঙ্করের তর্ক, যেন 
জ্রীচৈতন্ডের সহিত প্রকাঁশানন্দের তর্ক। উনবিংশ শতাবীর কলিকাতায় সেদিন 
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এই যে দৃশ্ঠটি ঘটিয়াছিল, তাহার এতিহাসিক গুরুত্ব আমর] আজ পর্যস্ত উপলব্ধি 
করিতে পারিয়াছি কি না সন্দেহ। বেদবজিতের ব্রক্জ্ঞানে অধিকার 
নাই বলিয়া! সুত্রন্ষণ্য শান্ত্ী ঘে বিচার উখ্খাপন করিলেন, রামমোহন তাহার উত্বর 
সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দী ও ইংরেজীতে দিলেন । রাজার অকাট্য যুক্তি ও শাস্ত্রীয় 
প্রমাণ-প্রয়োগের সম্মুখে সুত্রন্গণ্য শান্্রীর শান্ত্রজ্ঞন ভাপিয়া গেল, তিনি নির্বাক 
হইয়৷ নতমন্তকে পরাজয় হ্বীকাঁর করিলেন । ভারতবাসী বুঝিল বাঙালির মেধা 
কি? পরে হিন্দী, বাংল] ও সংস্কৃত ভাষায় এই প্রসিদ্ধ বিচার ছাপা হইয়াছিল । 
মাদ্রাজের শংকর শাস্ত্রীর বিতর্কের প্রতিবাদও এই সময়কার আর একটি ঘটন]। 


এইভাবে সাকারবাদের বিরুদ্ধে ও ব্রদ্ষজ্ঞানের পক্ষে রামমোহনকে অসংখ্য 
বিতর্ক-বিচাবে লিপ্ত হইতে হুইয়াছিল। তাহার জীবনচরিতকারগণের মধ্যে 
কেহ কেহ তাহার সবিস্তার বর্ণনা করিয়াছেন । এখানে সে দীর্ঘ ইতিহাস 
লিখিবার স্থান নাই । পণ্ডিত, গোঁম্বামী, ভট্টীচার্ধ, পান্রী--সকলের সহিতই 
তাহাকে বিচারে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল এবং সর্বত্র রামমোহন প্রতিপক্ষকে 
পরাজিত করিয়া তাহার জয়পতাঁক। উড়াইয়াছিলেন। রামমোহনের ছিল 
প্রতিভা, জ্ঞান ও যুক্তি-_ইহাই সম্বল করিয়া সেদিন তিনি ধর্মসংস্কারের 
ক্ষেত্রে এক যুগান্তর আনিয়৷ দিয়াছিলেন। এইসব বাদান্থবাদ ও ধর্মযুদ্ধ 
চালাইতে গিয়া তিনি বাংলা, সংস্কৃত, ইংরেজি ও হিন্দীতে বহু গ্রন্থ রচন। করিয়] 
প্রকাঁশ করিলেন । ইহাই ছিল তাহার সংস্কার-কাজের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি । এই 
ব্যাপারে রামমোহনকে যে কি অসাধারণ পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল তাহা 
আমর সহজে ধারণা করিতে পারিব না। অবশ্ত বইগুলি আকারে ক্ষুদ্র 
কিন্ত তাহাতে প্রমাণন্বরূপ ঘষে সব শাস্ত্রীয় বচন তিনি উদ্ধৃত করিয়! 
দিতেন, তাহা সঙ্কলন কর। কি কম পরিশ্রমসাধ্য ব্যাপার ! তাহাকে বাশি 
রাশি গ্রন্থ পাঠ কারিতে হইত, তাহার অর্থ বুঝিতে হইত। তিনি পরের মুখে 
ঝাল খাইতেন না, টাকা দিয়া পাঞ্ডিত্য ক্রয় করিতেন না। কথিত আছে, 
রামমোহন তাহার মাণিকতলার বাড়িতে রাত্রি ছুইটা বা তিনট। পর্যস্ত একাগ্র 
চিত্তে অধ্যয়ন করিতেন ও লিখিতেন । 


রামমোহন . ৭১ 


প্রসঙ্গত তৎকালীন স্থগ্রসিন্ধ পত্রিক। “ইত্ডিয়া গেজেট*এর একটি মস্তব্য 
এখানে উল্লেখযোগ্য £ “সকল ম।নুষের মধ্যেই রাঁমমোহনকে একজন স্প্রসিদ্ধ 
লোক বলা যায়। এক দিকে তাহার জাতি, পদমর্ধাদা ও সম্রম, অপর দিকে 
তাহার লোক হিতৈষণা, পাগ্ডিত্য ও জ্ঞানের প্রাধান্য, এই সমস্তই তাহাকে 
অপর সাধারণ লোক হইতে পৃথক করিয়। দেয়। তাহার এই সব গ্রশ্থ ও বিচার 
হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে ধর্মবিষয়ে তর্কযুদ্ধে তিনি একজন বিপুল যো! 
এবং এদেশে তাহার সমতৃলা আর কেহ নাই।”» 

বস্তত রামমোহনের সমগ্র প্রতিভা তাহার ধর্মসংস্কারের চেষ্টায় অভিব্যক্ত 
হইয়াছে । এই বিশ্বপ্রেমিক কেবলমাত্র হিন্দুধর্মের সংস্কার করিতে চেষ্টা করিয়া- 
ছিলেন তাহা! নহে। সকল ধর্মের সংস্কারই ছিল তাঁর অভিপ্রেত। সেইজন্তই 
তিনি সকল ধর্মের মূলতত্ব উপলব্ধি করিয়া প্রচলিত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে একাকী 
যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন । পৃথিবীর ইতিহাসে ইহার দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত নাই। 
ম্যাক্স মূলারকে পধস্ত স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, তুলনামূলক ধর্মালোচন] 
এ যুগে রামমোহনই সর্বপ্রথম প্রবর্তন করেন। পৃথিবীর প্রচলিত প্রধান প্রধান 
ধমগুলির বিশেষভাবে আলোচনা রামমোহনই দর্বপ্রথম করিয়াছেন। ইহারই 
ফলে একটি অসাম্প্রদায়িক ধর্মমভার পরিকল্পন] তাহার মানসচক্ষে ভাসিয়] 
উঠিত। পরবর্তাকালে ব্রহ্মদভায় ইহ] রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। 


এইবার পাত্্রীদিগের সহিত রামমোহনের সংঘর্ষের কথা সংক্ষেপে উল্লেখ 
করিব। “সমাচার দর্পণ পত্রিকায় শ্রীরামপুরের জনৈক মিশনারি হিন্দু ধর্ম ও 
শাস্ত্রের উপরে কটাক্ষ করিয়া! “হিন্দুশাস্ত্রের যুক্তিহীনতা” বিষয়ে একটি প্রবন্ধ 
লিখিলেন। ইহা ১৮২১, জুলাই মাসের কথা!। লেখাটি রামমোহনের দৃষ্ি 
আকর্ষণ করিল। দেখিলেন পাত্রীসাহেব বেদাস্ত, ন্াঁয়, মীমাংসা, পাতঞ্জল, 
দাংখ্য, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি যাবতীয় শান্্রকে ধূলিসাঁৎ করিবার প্রয়াম পাইয়া 
ছেন। অমনি রামমোহন উহার একটি প্রতিবাদ এ পত্রিকাতেই পাঠাইয়া 
দ্দিলেন। কিন্তু পত্রিকাঁ-সম্পাদক উহা প্রকাশ করিলেন ন!। রাঁমমোঁহন তখন 
গৌড় পাত্রীদের চক্ষুশূল। রামমোহন নিরন্ড হইলেন ন]। 'ব্রাঙ্মণ সেবধি' 


৭২. রামমোহন 


নাম দিয়া একখানি পত্তিকা প্রকাশ করিলেন। ইহা! দিভাষী মানিক পত্রিকা 

ছিল। ইহার এক পৃষ্ঠায় বাংলা ও অপর পৃষ্ঠায় তাহার ইংরেজি অচ্ুবাদ 

থাকিত। এই পত্রিকাখানি দীর্ঘকাল চালাইবার প্রয়োজন হয় নাই, দ্বাদশ 
খখ্যার পর রামমোহন উহ বদ্ধ করিয়। দিয়াছিলেন। 


ইহার প্রথম সংখ্যার আলোচনার বিষয় ছিল “ব্রাহ্মণ ও মিসিনরি সন্বাদ”। 
এ আলোচনার আরম্ভ এইরকম £ “জগদীশ্বরাঁয় নমঃ। শতার্ধ বংসর হইতে 
অধিককাল এদেশে ইংরেজের অধিকার হইয়াছে তাহাতে প্রথম ত্রিশ বৎসরে 
তাহাদের বাক্যের ও ব্যবহারের দ্বার ইহ] পর্বত বিখ্যাত ছিল যে তাহাদের 
নিয়ম এই যে কাহারো ধর্মের সহিত বিপক্ষতাচরণ করেন না ও আপনার 
আপনার ধর্ম সকলে করুক ইহাই তাহাদের যথার্থ বান পরে পরে অধিকারের 
ও বলের আধিক্য পরমেশ্বর ক্রমে ক্রমে করিতেছেন । কিন্তু ইদানীস্তন বিশ 
বৎসর হইল কতক ব্যক্তি ইংরেজ ধাহাঁরা মিসনরি নাঁমে বিখ্যাত হিন্দু ও 
মোছলমানকে ব্যক্তব্ূপে তাহাদের ধর্ম হইতে প্রচ্যুত করিয়! গ্রীষ্টান করিবার 
যত্ব নান! প্রকারে করিতেছেন। প্রথম প্রকার এই ষে নানাবিধ ক্ষুব্ধ ও বৃহৎ 
পুস্তক সকল রচনা ও ছাপ! করিয়! যথেষ্ট প্রদান করেন যাহা হিন্দুর ও মোছল- 
মানের ধর্মের নিন্দা ও হিন্দুর দেবতার ও বধির জুগুপ্সা ও কুৎ্সাতে পরিপূর্ণ 
হয়, দ্বিতীয় প্রকার এই ষে লোকের দ্বারের নিকট অথবা রাজপথে দাড়াইয়া 
আপনার ধমের শুঁৎকর্ধ্য ও অন্যের ধমে'র অপকুষ্টতাস্ছচক উপদেশ করেন, 
তৃতীয় প্রকার এই যে কোনো! নীচলোক ধনাশায় কিন্বা অন্ত কোনে কারণে 
শীষ্টান হয় তাহাদিগ্যে কর্দ দেন ও প্রতিপালন করেন যাহাতে তাহা দেখিয় 
অন্যের ওঁৎস্থক্য জন্মে |”, 

রাঁমমোহনের এই উক্তি হইতে আমরা তিনটি মৃল্যবাঁন তথ্য পাইতেছি । 
প্রথম ১৮০০ সন হইতেই বাংলাদেশে খ্রীষ্টান পাত্রীগণ 0০20৮61510-এর কাজে 
হাত দিতে আরম্ভ করেন ; দ্বিতীয়, শুধু ছিন্দু নয়, মুমলমানদিগকেও ধমর্ণস্তর 
গ্রহণে প্রলু্ধ করা হয় তৃতীয়, নিম্নবর্ণের হিন্দুগণকেই ধমণ্তরগ্রহণে 
প্ররোচন। দেওয়া হইত এবং সাধারণত চাঁকরি দিবার প্রলোভন প্রদর্শনপূর্বক 


রামমোহন ৮৩ 


তাহাদিগকে খ্রীষ্টান করা হইত। বাংলা দেশ তখন ইংরেজের সম্পূর্ণ অধিকারে 
আসিয়। গিয়াছে, ইংরেজের নামেই লোকের মনে ভীতির সঞ্চার হয়। এমন 
অবস্থায় রামমোহন দেখিতে পাইলেন ছুর্বল, দীন ও ভয়ার্ত গ্রজার উপর ও 
তাহাদের ধর্মের উপর গ্রীষ্টান পান্রীগণ প্রবল দৌরাত্মা আরস্ত করিয়! দিয়াছেন। 
শুধু দৌরাত্ম্য করা নয়, উপহাসও করিত ) যেমন পূর্বকাঁলে গ্রীক ও রোমানগণ 
ঈশ্বরপরায়ণ ইনুদীর ধর্ম ও ব্যবহারের উপহাস করিত। এই সময়ে শ্রীরামপুরের 
মিশনারি ছাপাখাঁনায় যে সব হিন্দুশাস্ত্র মুত্রিত হইত তাহাতে “তাবংশাস্ত্রের 
অযুক্তিসিহ্ধ দোষোল্পেখের লিপি? প্রকাশিত হইত। রামমোহন ইহ1 দেখিয়া 
নীরব থাকিতে পারিলেন না। তিনি তাহার দুরদৃষ্টি বলে অনুধাবন 
করিলেন যে, যদি ইহার প্রতিবাদ না করা যায়, তাহা হইলে হিন্দুসমাজে 
পাত্রীদিগের এই সুপরিকল্পিত অপপ্রচারের ফল বিষময় হইবে । শ্রীরামপুরের 
বিরুদ্ধে তিনি সংগ্রাম ঘোষণা করিলেন । লক্ষ্য করিবার বিষয়, রাঁজার এই 
সংগ্রামে 9182105 ছিল, ক্ষুদ্রতা বা নীচতাঁর লেশমাত্র ছিল না । তিনি সংগ্রাম- 
কৌশল বুঝিতেন। 

ব্রাহ্মণ সেবধি' পত্রিকায় তিনি ভারতবর্ষে মিশনারিদের ভূমিকার ব্বরূপ 
তুলিয়া ধরেন। উচ্ছাস বা আবেগের কথা কিম্বা রাগের কথা ছিল ন! 
একেবারে এঁতিহাসিক তথ্য দ্বার! রামমোহন তীহাঁর বক্তব্যকে বিশদ করিয়া 
'তুলিয়াছিলেন। হিন্দুশাস্ত্র সম্পর্কে পান্রীদের প্রত্যেকটি উক্তি তিনি খণ্-বিখণ্ড 
করেন। 'ব্রাঙ্মণ সেবধি'র রচনাগুলিতে রামমোহনের হিন্দুশান্্র ও বাইবেলের 
উপর সমান পাগ্ডিত্য দেখিয়া! পান্রীগণ বিস্মিত ও নির্বাক হইয়া গিয়াছিলেন। 
তাহার] বুঝিলেন ভীমরুলের চাঁকে খোঁচা দিয়া তাহার! কাজটা! ভাল করেন 
মাই । অতঃপর রামমোহন ব্যাপটিস্ট মিশনারি এযাডাম ও ইয়েটস লাছেবের 
সহিত মিলিত হুইয়! বাংলায় বাইবেল অন্বাদ করিয়া! প্রমাণ করিলেন কেরীর 
অনুবাদ কত নিকৃষ্ট । এই অন্ছবাদদ উপলক্ষেই এযাডাম ও রাঁমমোহনের মধ্যে 
'বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয়। এই খ্যাভাম সাহেবের নিকটে রামমোহন গ্রীক ও হিক্র 
ভাষা! শিক্ষা করেন। শিক্ষাকালে তিনি এযাডাম সাহেবের মন ভ্রিতত্ববাদ 
কইতে নিবৃত্ত করিয়া একত্ববাদে লইয়া! আসেন। এ্যাডাম নিজেই রামমোহনের 
শিক্াত্ব গ্রহণ করিয়া একেরশবরবাদী হইলেন। সেদিন খ্রীষ্টান পাত্রীগণ বনিয়! 


৭৪ রামমোহন 


ছিলেন, “শয়তানের হাতে পড়িয়া বাইবেল-বণিত আদমের যেমন পতন' 
হইয়াছিল, সেইরূপ রামমোহন রায়ের হাতে পড়িয়! এ্যাভাম সাহেবের পতন 
হইয়াছে।” এযাডাম সাহেব শুধু একেশ্বরবাদই গ্রহণ করিলেন না। গ্রীনটয়' 
একেশবরবাদ প্রচার করিবার জন্য একটি কমিটি পর্বস্ত গঠন করিলেন । 
কলিকাতার কয়েকজন বিশিষ্ট ইংরেজ ও ছ্বারকানাঁথ ঠাকুর প্রমুখ কয়েকজন 
সম্্রাস্ত বাঙালিকে লইয়া একটি ইউনিটেরিয়ান কমিটি গঠিত হইল। পিতা? 
ও পুত্র-রাঁমমোহন ও রাধাপ্রসাদদ উভয়েই ইহার মধ্যে ছিলেন। এ্যাঁডাম' 
সাহেব উপাঁসনার সময়ে আচার্ধের কাজ করিতেন । রাঁমমোহনের ধর্মসংস্কীর- 
আন্দোলনের ইতিহাসে এই ইউনিটেরিয়ান কমিটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটন]। 
সত্যান্থসন্ধিৎস্থ রামমোহনের নিকট সত্যশিক্ষা সম্বন্ধে ছুদেশীয় কি বিদেশীয়, 
হ্বজাতীয় কি বিজাতীয়, কোনে! বিচারই গ্রাহ হইত ন1। সত্যের উপর' 
বিশেষ কোনে! ধর্ম বা সম্প্রদায়ের যে কোনে। লেবেল পড়িতে পারে না, ইহাই 
রামমোহন সেদ্দিন সকলকে শিক্ষা দ্বিয়াছিলেন । আজীবন তিনি সত্যের বন্ধু 
বলিয়। নিজের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। রাঁমমোহন-চরিত্র আলোচন। করিবার 
সময় এই তথ্যটি আমাদের বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার । মার্শম্যান সাহেবকে 
পর্যস্ত রামমোহনের নিকট পরাজয় শ্বীকার করিতে হুইয়াছিল। খ্রীষ্ধর্ম- 
বিষয়ক তাহার বিচারপুস্তকগুলি যুরোপ ও আমেরিকার বিদগ্ধনমাজে 
রামমোহনকে বিশেষভাবে পরিচিত করিয়া তুলিয়াছিল। ইংলগ্ডের লোকেরা' 
এঁসব বই পড়িয়া একজন বাঙালির বিষ্যাবদ্ধি দেখিয়া আশ্চর্য হইয়াছিলেন । 
রামমোহন যখন 'থ্ীষ্টের উপদেশ" পুস্তকখানি প্রকাশ করেন, তখন হিন্দুর] 
যেমন তাহার উদারতাকে ভূল বুবিয়াছিল, তেমনি যাহাদের গ্রতুর উপদেশ 
রামমোহন ছাপিলেন, তাহারাও তাহার উপর বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল । কারণ 
রামমোহনের পুস্তকে যীশুধরীষ্টের জীবনের অলৌকিক বৃত্রাত্তগুলি স্থান পায় 
নাই। সমগ্র পৃথিবীর মানুষের মনকে তিনি এই অলৌকিকতার মোহ হইতে 
মুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। 

রামমোহন যখন পাত্রীদের এইভাবে পযু্দষ্ত করেন, তখন কলিফাতাঁর' 
উচ্চপদস্থ খ্রীষ্টায় ধর্মযাজক বিশপ মিডলটন বৈষয়িক সুখের প্রলোভন 
দেখাইয়া! রামমোহুনকে খ্রীষ্টান করিতে চাছিলেন । খ্রামমোহনের চায় একজন) 
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প্রতিভাবান ও সামাজিক প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ব্যক্তিকে খ্রীষ্টধর্ষে আনিতে পারিলে 
প্রচারকার্ধের পক্ষে স্থবিধা হইবে, প্রধানত এই ধারণার বশবত্ হইয়াই 
মিডলটন এইরূপ চিস্তা করিয়! থাকিবেন। এই প্রসঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রী উল্লেখ 
করিয়াছেন, “তাহার বন্ধু উইলিয়ম এযাডাম একদিনের একটি ঘটনার বিবরণ 
লিখিয়! রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা সকলেরই পাঠ করা উচিত। ঘটনাটি এই-_ 
“একদিন রামমোহন রায় জ্যেষ্ঠ মাসের দারুণ গ্রীচ্মের সময় অপরাহে হঠাৎ 
এ্যাডামের ভবনে আসিয়! উপস্থিত হইলেন । এ্যাভাম দেখিলেন, তাহার মুখে 
ভয়ানক উত্তেজনার চিহ্ৃ। দেখিয়! তাহার ভয় হইল। রামমোহন রায় 
বলিলেন, “তুমি যদি কিছু মনে না কর, আমার গায়ের উপরকার পরিচ্ছদ খুলি !, 
পরিচ্ছদ উন্মোচন করিয়া বলিলেন, “জল ! জল!” ত্বরাঁয় জল দেওয়া হইল। 
জলপান করিয়! একটু স্থস্থ হইয়া বলিলেন, "আমার জীবনের সর্বপ্রধান আঘাত ও 
সর্বপ্রধান দুঃখ আজ পাইয়াছি। বিশপ মিভলটন আঁজ আমাকে এই বলিয়! 
প্রলোভন দেখাইয়াছেন যে, খ্রীষ্টধর্ম অবলম্বন করিলে আমার পদ আরও বড়ো 
হইবে। ছি! ছি! আমাকে এত ছোটলোক মনে করে ? এ্যাভাম বলিয়াছেন, 
ইহার পরে রামমোহন আর মিডলটনের মুখ দর্শন করেন নাই' ।” 

রামমোহনের আত্মমর্ধাদ1! কত গভীর ছিল তাহা তাহার জীবনের বহু 
ঘটনার মধ্যে এই একটিমাত্র ঘটনাই প্রমাঁণ করিতেছে । নবজাগরণের একটি 
বড়ে৷ লক্ষণ এই আত্মমর্ধাদাবোধ। সেদিন রামমোহনই ইহা! আমাদিগকে প্রথম, 
শিখাইয়াছেন । 

কলিকাতায় আসিয়! এক বৎসর পরে রামমোহন তাহার মাঁণিকতলার 
বাঁড়িতে আত্মীয় সভা স্থাপন করেম। এই আত্মীয় সভার মঞ্চ হইতেই তিনি 
নবজাগরণের শতঙ্ধধবনি করিয়াছিলেন। এই দভার উদ্দেশ্ত ছিল তিনটি £ 
আধ্যাত্মিক উন্নতি, জ্ঞান ও ধর্মগ্রচার এবং লৌকমত গঠন। সপ্তাহে একদিন 
করিয়! এই সভার অধিবেশন হইত । রামমোহনের মতানুবর্তাঁ বন্ধুগণ, যথা-_ 
ঘারকানাথ ঠাকুর, নন্দকিশোর বহু, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, তারাচাদ্ চক্রবর্তী, 
হরিহরানন্দ তীর্থঘন্বামী প্রভৃতি হিন্দুসমণজের জ্ঞানী ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণ সেই 
অধিবেশনে যোগ দিতেন। ইছারাই প্রথমে প্রকাশ্ভাবে রামমোহনের মত 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। ধঈমসাময়িক বিবরণ হইতে জানিতে পারা যায় যে, 
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আত্মীয় ভার সাধ্যাহিক অধিবেশনে পণ্ডিত শিবপ্রসাদ মিশ্র বেদ ও অন্ত 
ধর্মগ্রন্থ পাঠ করিতেন। গোবিন্দমাঁল নামক একজন বেতনভূক গায়ক 
রামমোহন-রচিত ও অন্যান্য ধর্মনঙ্গীত গান করিতেন। এই আত্মীয় ভাই 
রামমোহনের ভবিষ্যৎ ধর্মসংস্কারের প্রথম সোপান ছিল। 

তারা্টাদ চক্রবর্তা ও চন্দ্রশেখর দেব রাজার প্রিয় অনুযায়ী ছিলেন । একদিন 
তাঁহার। দুঃখিত হইয়া বলিলেন, ধর্মোপদেশলাভের জন্য বিদেশীয়দের শরণাপন্ন 
হওয়া হীনমন্যতা । বেদাদি-ধর্মশান্ত্র শিক্ষা! ও পরমার্থতত্ব আলোচনার জন্য 
একটি সম্পূর্ণ দেশীয় সভা স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন । প্রন্তাবটি রামমোহুনের 
মনঃপৃত হইল। তারপর ১৮২৮ শ্রীষ্টাব্বের আগস্ট মাসে জোড়ার্সীকো। চিৎপুর 
রোডের উপর ফিরিঙ্গি কমল বন্থুর বাড়িতে ( কমল লোচন বন্ধ । আমলে ইনি 
খ্রীষ্টান ছিলেন না; পতুগীজ বণিকদের কাঁজ করিতেন বলিয়! লোকে তাহাকে 
এ নামে ভাঁকিত। ) সকল ধর্মাবলম্বীদের জন্য একটি উপাসনাসমাজ স্থাপিত 
হয়। এযাডাম সাহেব রামমোহনের একেশ্বরবাদ গ্রহণ করিবার পর এইরূপ 
একটি উপাসনানভার প্রয়োজনীয়তা রামমোহন. অন্থভব করেন। 
ইউনিটেরিয়ান সোঁপাইটিতে তখন তিনি তাহার শিষ্যদের লইয়া] গিয়া উপাসনা 
করিতেন। তাহাদের নিজন্ব একটি উপাঁসনাগৃহ প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্তক, 
যখনই রামমোহন ইহ? উপলব্ধি করিলেন তখনই তিনি ইহার ব্যবস্থা করেন। 
তাহার কাধপদ্ধতিই ছিল এইরূপ; কোনে কাঁজ ফেলিয়া রাখিতেন না। যাঁহা 
প্রয়োজন, ক্ষিপ্রতার সহিত তাহা সম্পন্ন করিতেন। এই উপাপনাদভার 
সম্পাদক হইয়াছিলেন তারাচাদ চক্রবতাঁ। 

কমল বন্থুর গৃহে এই উপাসনাসভা বেশি দিন থাকে নাই। এক বছর 
চার মাস পরেই, সংগৃহীত অর্থে কমল বস্থ্র বাঁড়ির পার্থেই একটি স্বতন্ত্র জমিতে 
নৃতন বাড়িতে সমাজগৃহ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং শনিবারের পরিবর্তে বুধবার 
উপাসনার দিন নিদিষ্ট হয় । এই সমাজগৃহের রামমোহন নামকরণ করিলেন ব্রাহ্ম 
সমাজ বা ব্রক্মদভা। ইহা ১৮৩০ খ্রীষ্টান্ের জাহুয়ারি মাসের কথা । কলিকাতা 
শহরে অসাশ্প্রদায়িক উপাসনার জন্ত একটি মন্দির নিমিত হুইল নামে মদ্দির, 
আস্লে ইছা একটি পাকা ইমারত। ঘটনাটির এঁতিহাঁষিক তাৎপর্য হৃঘসঙ্গম 
করিবার মতন। যে ব্রন্ষোপানন! এতকাল ভারতবর্ষেরঞ্খবির! বা সাধু-মহাঁত্মার! 
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নির্জনে কিম্বা! পর্বতশিখরে অর্থাৎ লোকালয় হুইতে দূরে থাঁকিয়া করিতেন, 
সেই ঈশ্বর-উপাসন। আজ শহরের মধ্যে প্রতিঠিত হইল। আধ্যাত্মিক ভারতের 
শত শতাব্দীর ধার! অঁজ একেবারে পরিবতিত হইয়! গেল। মাচুষের প্রতি- 
দিনের ব্যবহারিক জীবনে রামমোহন ধর্মকে সহজ অথচ গভীরভাবে প্রতিষ্ঠিত 
করিলেন। নবপ্রতিষ্ঠিত উপাসন।-মন্দিরের "ট্রাস্ট ভীড'-এর সার কথা এই 
ষে, জাতিধর্মনিধিশেষে সকল সম্প্রদায়ের লোক এখানে মিলিত হইয়! একমাত্র 
অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের উপাপন। করিতে পারিবে । এইখান হইতেই ভারতের 
ধর্মজগতে নবধুগের সুত্রপাত। মাণিকতলার আত্ম সভার ইহাই ছিল 
সেদিনকার স্বাভাবিক পরিণতি । 

আজ যখন আমরা কর্পন। করি যে, চারিদিকে হিন্দুসমাজের নিধাতন ও 
নিন্দা রামমোহনকে নিগৃহীত করিয়। চলিয়াছে, তাহারই মধ্যে নির্ভয়ে ঈাড়াইয় 
যুগমানব ম্বীয় কর্তব্য করিয়া চলিয়াছেন, তখন দেবেন্ত্রনাথের একটি কথা 
আমাদের মনে পড়ে । মহষি লিখিয়াছেন £ “সে সময়ে ধর্মঘভা প্রবল ছিল, 
এবং ব্রাঙ্মপমাজের পক্ষে অতি সংকটকাঁল ছিল। কেহ বলিতেন ব্রাহ্মলমাজ 
জ্ঞালাইয়। দিবেন; কেহ বশিতেন রামমোহন রায়কে মারিয়! ফেলিধেন + কিন্তু 
তিনি গম্ভীরভাবে সমাজে আলিয়া উপাসনা করিয়া যাইতেন--কোন সহযোগী 
সঙ্গে আন্নুক আর নাই আহক । শিষ্দের সহিত একত্র হইয়া মাণিকতল! 
হইতে পদ্বব্রজে এই সমাজে আঁমিতেন। যাইবার সময় গাড়ি করিয়। যাঁইতেন, 
এই একটি তাহার অতীব শ্রদ্ধার ভাব ছিল।” ৃ 

রামমোহনের এক জীবনচরিতে এই প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে যে, “সমাজ- 
দিবসে নূর্ধান্তের কিয়ৎকাঁল পূর্বে ইহার এক কুঠরীতে বেদ পাঠ হইত, সেথায় 
কেবল ব্রাহ্মণের যাইতে পারিতেন। তৎপর গৃহের ঘে প্রশস্ত ঘরে সমাজ 
হইত, সে ঘরে প্রথমে শ্রীযুক্ত অচ্যুতানন্দ ভট্টাচাধ উপনিষদের ব্যাখ্য। করিতেন; 
তদনত্তর শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বি্যাঁবাঁগীশ বেরধাস্তস্থত্রের ভাষ্য ব্যাখ্যা করিতেন। 
তৎপর ত্রক্ষসঙ্গীত হইয়া সভা ভঙ্গ হইত ।” 


এই মমাজ প্রতিষ্ঠার সময়ে রামমোহনের চিন্তায় একটি.সর্বজনীন ধর্ম প্রতিষ্ঠার 


শখ পামমোহন 


কল্পনাই ছিল। প্যারিসে কবি টমাস মুরের নিকট তিনি এই মনোভাবই 
ব্যক্ত করিয়াছিলেন । ব্রাহ্মলমাজের “ট্রাস্ট ভীড' বা অর্পণনাম] দলিলেও আমরা! 
এইরূপ একটি সর্বজনীন ধর্মের অভিপ্রায় ও ইঙ্গিত পাই। প্রসঙ্গত একটি কথার 
উল্লেখ করিব। এই ট্রাস্ট ডীড' ব৷ উৎপর্গ-পত্র রামমোহনেধ প্রতিভার আর 
একটি নিদর্শন । সার্ভৌমিক ধর্মীয় আদর্শ বা 0৪00০0110 ভ/0151710-এর ইহ! 
একখানি অবিস্মরণীয় এবং অতি মূল্যবান দলিল। এই অর্পণনামা প্রদে 
কেশবচন্দ্র যথার্থই বলিয়াছেন £ “7006 17205000960 072 90109] 
[1:6101595 0০017081105, ০ 0921126১ 002 ০1221:250 2%009510101) ০0: 
[2107৬101397 [055 1062. 21070 ভ111...701)15 15 006 17181763191. 012 
91781] 20016951018 06 1)19 151151009 1)96015.” ইহার রচনায় রামমোহনের 
জ্ঞান, অভিজ্ঞত1 ও নৈপুণ্য লক্ষ্য করিয়া বিশ্মিত হইতে হয়। রামমোঁহনের 
একাধিক ইংরেজ চরিতকাঁর ইহাকে বলিয়াছেন “এক অত্যাশ্চর্য ধর্মতত্ব-বিষয়ক 
'ফলিল-_রামমোঁহনের জীবনব্রত বাণীরূপ লইয়া! দেখা দিল” । বিশ্বমানবের 
উদ্দেশে রামমোহন সেদিন উচ্চারণ করিয়াছিলেন £ “যে কোনে ব্যক্তি ভদ্র 
ভাবে, নি্ট। ও শ্রদ্ধার সহিত উপাঁসন। করিতে আসিবেন, এই সাধারণের 
মিলন-মন্দিরের দ্বার তীহারই জন্য উন্মুক্ত, তিনি যে দেশের যে জাতির বা ষে 
ধর্মের লোৌকই হউন ন1 কেন।” রামমোহনের '্ট্রাস্ট ভীডে, কোনে শাস্ত্রে 
উল্লেখ নাই এবং তাহা কোনে! শাস্ত্র উপরও প্রতিষ্ঠিত নয়। সাধারণ জ্ঞান 
ও নিবিরোধ যুক্তিই তাহার ভিত্তিভূমি। উদার, অসাম্প্রদায়িক বিশ্বজনীন 
ভাবই তাহার মর্মকথা। মানবসভ্যতার ইতিহাসে ইহা কি এক নৃতন 
দিক্‌-পরিবর্তন নহে? একটি বিশ্বজনীন ধর্মের পরিকল্পনা পৃথিবীতে এই প্রথম । 
যদিও রামমোহন তীহাঁর এই সমাজকে কোনো বিশেষ ধর্মের অন্তর্গত বলিয়া 
ঘোষণ! করিয়! যান নাই, কিন্ত ইহাঁতেই এক বিশ্বজনীন নৃতল ধর্মের বীজ 
নিহিত ছিল। বাংলার উর্বর মাটিতেই তিনি সে বীজ বপন করিয়া! গিয়াছিলেন। 
আমাদের সৌভাগ্যক্রমে ইংলগ্ডে গমনের প্রাক্কালে রামমোহন একাদশ বর্ষীয় 
বালক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সেই বীজের উত্তরাধিকার দিয়! গিয়াছিলেন। 
পরবর্তীকালে রামমোহনের এই ত্রাঙ্গর্মমাজকে কেন্দ্র করিয়াই এক বিরাট ও 
বহুমুখী আন্দোলনের উদ্ভব হইয়াছিল এবং সেই আন্দোলনের ভিতর দিয়াই 


রামমোহন ৭টি 


ব্রাঙ্মদমাজ তাহার এঁতিহাঁসিক ভূমিক1 সিদ্ধ করিয়াছিল। কিন্ত সে ইতিহাস 
স্বতন্ত্র ।* 

' পরিশেষে আর একটি কথার উল্লেখ করিয়া! এই প্রসঙ্গ শেষ করিব। 
ধর্মসংস্কারের ক্ষেত্রে রামমোহনের সংগ্রাম ছিল দ্বিমুখী; একদিকে তিনি ত্বজাঁতি 
ও স্বজনদের অধ্ধ-সংস্কারের অচলায়তনে আঘাত করিয়াছিলেন, অন্যদিকে 
বিদেশী ধর্মযাজকদের অকারণ কটাক্ষের বিরুদ্ধে স্বধর্মের সত্য মূল্য প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছিলেন । রামমোহুনের হাঁতেই বেদ দেখিয়া বাইবেলের অগ্রগতি 
মধ্যপথেই রুদ্ধ হইয়! গিয়াছিল- পাত্রীদের প্রচারকার্ধ তাহারই নিকট প্রথম 
প্রবল বাধা পাইয়াছিল। রামমোহনের এই ছিমুখী কর্মধারার মূলে ছিল 
তাহার ব্যক্তিত্বের অসীম সত্যাসক্তি আর প্রচণ্ড শ্বাভিমান। সত্যের প্রাতি 
অটুট আস্থা! লইয়া তিনি জাতির জীবনে মিথ্যার জালকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া- 
ছিলেন ; অন্যদিকে প্রবল স্বাভিমান ও স্বজাতিগ্রীতিবশে পাত্রীর্দের অন্যায় 
নিন্দা-চেষ্টার প্রতিরোধ করিয়াছিলেন। রামমোহনের ব্যক্তিত্বের আরো! 
একটী বলিষ্ঠ উপাদান তীহার তীব্র মানবপ্রেম। মানুষ তাহার নিকটে ঈশ্বরের 
'সম্তান এবং সেই কারণেই মাঁনবপ্রেম ছিল তাহার শ্রেষ্ঠ সাধ্য। রামমোহনের 
ধর্মসংস্কার-আন্দোলনের ইহাই তাত্পধ। রামমোহনের সংস্কার-আন্দোলন 
'আন্দোলন নয়, বিপ্লব । 


* লেখকের 'মহরধি দেবেনুনাথ' ও 'কেশব্ন্্র' জর্টব্য 


| লয় ॥ 


রামমোহন ঘখন কলিকাতায় আদিলেন তখন তিনটি সভ্যতার সংঘাতের" 
ভিতর দিয়া বাংলখর সাংস্কৃতিক জীবন সবেমাত্র গড়িয়া! উঠিতেছে। একদিকে 
ইসলাম, অন্যদিকে হিন্বু ও নবাগত খ্রীষ্টান ধর্মের মধো একটি সংঘর্ষ চলিয়াছে। 
নৃতন সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হইয়! ধাহার! বাংলার সমাঁজে মাঁথ! তুলিয়া: 
ঈাড়াইয়াছেন তাহাদের মধ্যে নবীন দলের নায়ক হিসাবে কলিকাতা তথা 
বাংলার সমাজ-জীবনে বাহার! সন্ত্রান্ত ও শিক্ষিত (অর্থাৎ ইংরেজি শিক্ষিত ) 
বলিয়া! গণ্য হইয়াঁছিলেন তাহার] হইলেন £ দ্বারকানাথ ঠাকুর ( কলিকাতা 
সমাজে ইনি তখন প্রিন্স” নামে পরিচিত ), তাহার ভাই রমানাঁথ ঠাকুর, 
খিদ্দিরপুরের জয়নারায়ণ ঘোষাল, গোপীমোহন ঠাকুরের পুত্র প্রসন্নকুমার 
ঠাকুর, লক্ষৌ রেপিডেন্সির দেওয়ান রাঁধাচরণ মজুমদারের পুত্র ব্রজমোহন 
মজুমদার, নন্দকিশোর বন্ধ (ব্বনামধন্য রাজনারায়ণ বন্থুর পিতা ), তারার্টাদ 
চক্রবতী, টাকির কালীনাঁথ মুন্সী, বৈকুণ্ঠনাথ মুন্সী, জোড়ার্সীকোর জয়রুষ্ণ, 
সিংহ, ভূ-কৈলাসের কালীশঙ্কর ঘোষাল, তেলিনিপাডাঁর অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যো- 
পাধ্যায়, মহারাজ সুখময় রায়ের পুত্র বৈচ্ভনাথ রায়, বড়বাজারের ধনকুবের 
কাশীনাথ মল্লিক, রাঁজেন্দ্রলাল মিত্রের পিতা পীতাশ্বর মিত্র, দেওয়ান বৈহ্বানাথ, 
মুখোপাধ্যায়, বর্ধমানের রাঁজার আত্মীয় মতিষাদ, মথুরানাথ মাল প্রভৃতি । 
ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ নবাবী আমলে উচ্চপর্দে কম করিয়। বিত্তবান হন 
এবং পরে কোম্পানীর আমলে দেওয়ান, বেনিয়ান, মুৎসুদ্দি প্রভৃতি পদে থাকিয়া 
প্রচুর টাকা করেন। ইহারা সকলেই রামমোহনের অস্থ্গামী ছিলেন । 
কলিকাঁতীয় আপিয়! স্থায়ীভাবে বসবাম আরম্ভ করিবার পর রামমোহন ক্রমে 
ক্রমে ইহাদের সংস্পর্শে আদিতে লাগিলেন ও এইভাবে প্রায় পাঁচশত অনুগামী 
তাহার ধর্ম ও লমাজ-সংস্কার-কার্ধে প্রধান সহায়ক হইয়। উঠিলেন। এইবূপ 
একটি শক্তিশালী ও অন্ুরক্ত গোষ্ঠী পাওয়াতে বামমোহুনের সংস্কার-আন্দোলন 
অল্পদিনের মধ্যেই প্রবল হইয়া উঠিতে পারিয়াছিল! ইহাদের লইয়াই 
রামমৌহন তাহার মাণিকতলার বাড়িতে নৃতন যুগের পদ্ধন করিয়াছিলেন । 


রামমোহন ৮১ 


বাস্তবিক রামমোহনের মাণিকতলার সেই বাড়িতে সের্দিন নবযুগ গঠনের 
এক বিরাট যজ্ঞশাল। বনিয়াছিল। তমসাবৃত সেই যুগে ভারতের মহাশ্মশানে 
বদিয়া এই মহাকৌল যে বিরাট ও বহুমুখী সাধনার শ্চনা করিয়াছিলেন, 
তাহার আন্ুপৃরিক বিবরণ কেহ লিপিবদ্ধ করে নাই। রামমোহনের কোনো 
বস্ওয়েল ছিল না । যদি থাঁকিত, তাহা হইলে এই বিরাট প্রতিভা নান! 
কার্ধের ভিতর দিয়া কি ভাবে সার্থক হইয়! উঠিয়াছিল এবং কি ভাবে ঘুমস্ত 
জাতির ঘুম ভাঙাইয়। দিয়াছিল, তাহা আমর] আরে! বিস্তারিতভাবে জানিতে 
পারিতাম। তাই রাঁমমোৌহনের সম্পূর্ণ জীবনচরিত, তাহার কর্মজীবনের 
প্রতিদিনের ইতিহাস আঁজে। লিখিত হয় নাই। সেই যজ্ঞশালায় তিনি একাই 
ছিলেন হোতা, উদগাঁতা এবং খত্বিক | “নমে! ধর্মীয় মহতে' আর “ও প্রাঁণীয় 
স্বাহা” এই বলিয়া সেই যজ্ঞে তিনি খন দিনের পর দিন আহুতি প্রদান করিতে 
লাগিলেন, শতাব্দীর সঞ্চিত ঘত উপধর্ম আর কুসংস্কার ও লোকাচারের স্তুপ 
ভন্মীভূত হইতে লাগিল। সেই ষজ্জীয় হুতাশনের আভায় ভারতবধের 
ইতিহাসের দিগন্ত ঘেন উদ্ভাসিত হইয়! উঠিল। একটি মস্তি হইতে প্রতিক্ষণ 
গঠনমূলক চিন্তার বিদছ্যুত্প্রবাহ উখিত হুইয়৷ তরঙ্গের পর তরঙ্গ বিস্তার 
করিয়া বাংলার মৃতপ্রায় সমাজ-জীবনের উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছে, কর্মের 
আবর্ত রচনা করিতেছে, সকলকে উদ্ধদ্ধ করিতেছে ; একটি মানুষ প্রতিদিন 
নিরলসভাবে সকলের সহিত ধর্মশান্্র আলোচন1 করিতেছেন, বিচার-বিতর্ক 
করিতেছেন, সংবাদপত্র সম্পাদনা করিতেছেন ; আবার মেই একই মানুষ 
রাঁজপুরুষদের সহিত দেশের শাঁসনকার্ধ বিষয়ে আলোচনা করিতেছেন, 
শিক্ষার কথা ভাবিতেছেন, অর্থনৈতিক উন্নতির কথ! ভাবিতেছেন এবং সেই 
একই মানুষ ভারতবর্ষের বাহিরে আত্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কোথায় কি রাজনৈতিক 
ঘটনা ঘটিতেছে তাহার বিবরণও সাগ্রহে পাঠ করিতেছেন। বাইবেল, 
বেদ-বেদাস্ত ও তন্ত্ররে সহিত একই আসনে বসিয়া আছেন বেকন, ভলটেয়ার, 
ভল্নি ও সিসেরো। সে এক আশ্চর্য যজ্ঞশাল। | মানবহিতবাদের মন্ত্রে মুখরিত 
আর নগর-সভ্যতার কেন্দ্রে সংস্থাপিত সেই যজ্ঞশালায় ধর্মের সহিত জান ও 
কর্মের সাধনা পাশাপাশি চলিয্সাছে। জাতির সর্বাত্মক জাগরণই ছিল সেই 


যজ্ঞের কাম্য। 


৮২ রামমোহন 


দেখিতে দেখিতে বাংলার সমাঁজ-জীবন কলরবমুখর হইয়া! উঠিল । 

রামমোহনের ধর্মসংস্কার-আন্দোলন অচিরকালের মধ্যেই সমাঁজ-জীবনে 
গভীর ও দুরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করিল। ইহার প্রথম আঘাতেই বাংলা 
সাহিত্য, বিশেষ করিয়া বাংলা গগ্যভাষা, এক নৃতন রূপ লইয়া! দেখ! দিল। 
এবং সেই সঙ্গে বাংলার হিন্দুসমাঁজও প্রবল তরঙ্গের আঘাতে প্রাণচঞ্চল হইয়া 
উঠিল। এইবার রামমোহন সমাজসংস্কারের দিকে মন দিলেন। তিনি 
জাঁনিতেন, সমাজ একটি জীবস্ত সত্ব (৪, 11126 01:69171979 )। ইহার এক 
অঙ্কের সহিত অপর অঙ্গ অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত। স্ৃতরাং ধর্মের সংস্কার 
শিকাঁয় তুলিয়া রাখিয়া সমাজসংস্কার সম্ভব নয়, আবার সমাঁজসংস্কার 
উপেক্ষা করিয়। রাষ্ট্রের সংস্কার সম্ভব নয়। রামমোহনের কার্ষপন্থার ধারা 
অন্থদরণ করিলে উহার মৌলিকতা দেখিয়া চমতরুত হইতে হয়। প্রথমে 
তিনি ধর্মসংস্কারে হাঁত দিলেন, তারপর সমাজ ও রাষ্ট্রের সংস্কারে অগ্রপর 
হইলেন। সাহিত্য ও ভাষার সংস্কারসাধন ইহারই সহিত সমাস্তরাল রেখায় 
চলিয়াছে। ইহা হইতেই আমর] অনুমান করিতে পারি যে তিনি কত বড়ো 
একজন সমাঁজবিজ্ঞানী ছিপেন। তিনি জাঁনিতেন, নিুষ্ট ধর্মব্যবস্থার সহিত 
উৎকৃষ্ট সমাজব্যবস্থার কোনে! সাম্রস্ত হইতে পারে না । 


রামমোহনের সমাজসংস্কার সম্পর্কে আলোচন1 করিবার পূর্বে, বাঁংল। 
ভাষা ও সাহিত্য-নির্যাণে তাহার প্রয়াসের কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করিব। 
এক্ষেত্রেও তিনি তাহার প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রাখিয়া! গিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ 
বলিয়াছেন £ “তিনি যখন আপন ভাষায় বাঙালির আতপ্রকাশের 
উপাদানকে বলিষ্ঠ করবার জন্য প্রবৃত্ত ছিলেন তখন বাংল! গগ্য ভাষার 
অহুদঘাটিত পথ তাঁকে প্রায় প্রথম থেকেই কঠিন প্রয়াসে খনন করতে হয়েছিল 
যখন তিনি তত্জ্ঞানের আলোকে বাঙালির মন উদ্ভাসিত করতে চেয়েছিলেন 
তখন তিনি সেই অপরিণত গদ্যে দুরূহ অধ্যবসায়ে এমন সকল পাঠকের কাছে 
বেদান্তের ভান্ত করতে কুষ্টিত হন নি যাদের কোনে! কোনো পণ্তিতও 
উপনিষ?্‌কে কৃত্রিম বলে উপহাম করতে সাহম করেছেন ও মহানিবাণতন্তরকে 
যনে করেছিলেন রামমোহনেরই জাল-করা শান্ত |” 


রামমোহন ৮৩ 


রামমোহনের অন্যতম জীবনচরিতকাঁর কিশোরীাদ মিত্র এই প্রসঙ্গে 
লিখিয়াছেন £ 

'€[২81017)01927 2055 73616811 ৯৮8৪ ঢ0]য 01935108]. 4১1] 1115 
ড০0)80০0191 11001765215 0:০-61001001706]5 01081506611560 05 
০1082501 0£ 1000175৪340 06 96515 2130 ৪. 19110105 04 
11103020019, 1006 60 06 10966 আ100 1) 00৩ 10010850016 
92176211 আ6915-” ম্থতরাৎ রামমোহনকে আমর! নিঃসন্দেহে আধুনিক 
বাংল! গগ্যের জনক বলিয়া অভিহিত করিতে পারি। 

নবীন বাঙালিজীবনের নব-সংস্কৃত রূপের ন্বপ্রত্রষ্টীরূপেই জীবনশিল্পী 
রামমোহন ভাষাঁকে নৃতন প্রেরণায় সীবিত করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি 
জাঁনিতেন, মাঁতৃভাঁষার উন্নতির উপর একটা জাতির মানসিক উন্নতি ও অন্য 
অনেক বিষয়ের উন্নতি বিশেষরূপে নির্ভর করে। রামমোহনের পূর্বে দর্শন, 
বিজ্ঞান, ইতিহাস, সমাঁজনীতি, রাঁজনীতি, ধর্ম প্রভৃতি কোনে। বিষয়ই লিখিত 
বাংল! ভাষায় আলোচিত হইত ন1। রামমোহন কোনো কোনে বিষয়ে অনুবাদ 
ও মৌলিক রচন। দ্বারা, প্রবন্ধ লিখিয়া ও সংবাদপত্র প্রকাশ করিয়া দেশবাসীকে 
পথ দেখাইয়। গিয়াছেন। সেই সময়ে সাধারণ লোকের মধ্যে ষে ভাষায় 
কথাবার্তা প্রচলিত ছিল, সেই বাঁংল! ভাষাকে রামমোহন ত্ীয় প্রতিভাঁবলে 
সাহিত্যের দপ দিয়া গিয়াছেন। তাহারই ধর্ম ও সমাজসংস্কার-আন্দোলনের 
প্রত্যক্ষ ফল হিসাবে বাঁংলা গছ/ একটা বিশেষ রূপ লইয়া আমাদের সম্মুখে 
প্রথম দেখা দিল। দেশীয় লোকদের মধ্যে জ্ঞান প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের 
উন্নতির জন্যও রামমোহন “সম্কাদ কৌমুদী* প্রকাশ করিয়াছিলেন। ' বাংলা 
গগ্ঠের প্রথম যুগে ষে কয়খানি সাময়িক পত্র ইহার বিকাশে সহায়তা করিয়া- 
ছিল, রামমোহনের পসন্বা্দ কৌমুদী' নিঃসন্দেহে তাহাদের মধ্যে অন্যতম । 
ংবাদপত্রের মাধ্যমে সাহিত্যগঠনের প্রথম পথপ্রদর্শক রামমোহন । 

রামমোহন প্রত্যক্ষভাবে ভাষা-রচনায় ব্রতী ছিলেন না, ধর্ম ও সমাজই 
ছিল তাহার শ্রেষ্ঠ সাধ্য। কিন্ত তাহার ছিল জীবনসত্য-বোধ এবং প্রবল 
ব্যক্তিত্ব। সমগ্র জাতির বিরুদ্ধে দীড়াইয়া তিনি বজকঠে সেই মত্যবাণীর 
বিঘোষণ করিয়াছিলেন, জীবনপণ করিয়াছিলেন তাহার বাস্তব প্রতিষ্ঠার 


৮৪ রামমোহন 


জন্ত। তাহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সহিত অধ্রাঙ্গি জড়াইয়া ছিল তাহার ব্যক্তিগত 
এঁকাস্তিকত1। এই ছুইটি জিনিস মিলিয়! তাহার ভাষাঁকে দিয়াছিল এক বলিষ্ঠ 
হ্বকীয়তা। ৃ 

বাংলার ধর্ম ও সমাজ-জীবনের নান! ক্ষেত্রে সংস্কারসাধনের জন্য বাঙালির 
ভাষাকেই রামমোহন মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন । ভাষা! তখন দুর্বল, 
ফোর্টউইলিয়ম যুগের ছুই-একজন পণ্ডিতের প্রতিভাচিহ্নিত হুইলেও বিশৃঙ্খল। 
কি করিয়া বাংল! ভাষা পড়িতে হয়, কি করিয়া সে ভাষা হইতে অর্থ আহরণ 
করিতে হয় সে সম্বদ্ধেও সাধারণ পাঠক ছিল অজ্ঞ। তাই «বেদান্ত গ্রন্থের 
“অনুষ্ঠান, অংশে রামমোঁহনকে লিখিতে হইল ঃ “প্রথমত বাঙ্গলা ভাষাতে 
আবশ্যক গৃহ ব্যাপার নির্বাহের যোগ্য কেবল কতকগুলি শব্দ আছে । এ ভাষা 
সংস্কতের যেরূপ অধীন হয় তাহা অন্য ভাষায় ব্যাখ্যা ইহাতে করিবার সময় 
স্পষ্ট হইয়া থাঁকে। দ্বিতীয়ত এ ভাষায় গগ্চতে অগ্ভাপি কোনো শাস্ত্র কিংব! 
কাব্য বর্ণনে আইসে না। ইহাঁতে এতদ্দেশীয় অনেক লোক অনভ্যাপ্রযুক্ত 
দুই তিন বাক্যের অন্বয় করিয়। গছ্ধ হইতে অর্থবোধ করিতে হঠাৎ পারেন না, 
ইহা প্রত্যক্ষ কান্থনের তরজমার অর্থবোধের সময় অন্ভব হয়। অতএব 
বেদাস্তশাস্ত্রের ভাষার বিবরণ সামান্য আলাপের ভাষার ন্যায় স্থগম ন1 পাইয়া 
কেহ কেহ উহাতে মনোযোগের ন্যুনতা করিতে পারেন এ নিমিত ইহার 
অহষ্ঠানের প্রকরণ লিখিতেছি।” 

রামমোহনের নিজের কথাতেই এখানে তাহার উদ্দেশ্ত প্রকাশ পাইয়াছে। 
পাঠ্যপুস্তকের উদ্দেশ্ত-সীমাকে তাহ অনেক দূর ছাড়াইয়! গিয়াছে । আর এই 
কারণেই, রামমোহনকে শিক্ষিত বাঙালি পাঠকের অন্তরে প্রতিষ্ঠা অর্জনের 
জন্য বাচ্য ভাষার অন্বয় নিরেশ করিতে হইয়াছে । পাঠ্যেতর ভাষার উদ্দেস্ঠ 
এবং ব্যবহারবৈশিষ্টা সম্বন্ধে রামমোহন এখানে সচেতন। বল! বাহুল্য, 
সাধারণ পাঠ্পুস্তকও তিনি একাধিক রচনা করিয়াছেন; কিন্তু সেখানে 
উদ্দেস্তের এই স্পষ্টত এবং ব্যক্তিত্বের আত্যস্তিক সংযোগসাধন অপরিহার্য 
ছিল না। ফলে, সে-ভাম। আনায়াসপাঠ্য হইলেও, রামমোহনের ্বকীয় 
প্রকাশতঙ্গীর স্পর্শ সেখানে নাই। “গৌড়ীয় ব্যাকরণ'-এর আরম হুইগ্াছে।_- 
ব্যাকরণ তাহাকে বল যায় যাহার জান বার উচ্চারণ শুধ্ধি, দিপি শুদ্ধি, 


রামমোহন ৮৫ 


অর্থাৎ যথাযোগ্য স্থানে পদবিস্তাসের ক্ষমতা হয় ...ব্যাকরণ ছুই প্রকারে 
বিভক্ত হইয়াছে, এক বর্ণ দ্বিতীয় পদ্দ ।” 

কিন্তু €ভট্টাচার্ষের সহিত বিচার-এর ভূমিকায় একই রামমোহন 
লিখিতেছেন £ “মহামহোপাধ্যায় ভট্টাচার্য বেদাস্তচন্দ্রিকা লিখিবাতে এবং 
তাহার অন্গগতদ্দিগের এ গ্রন্থ বিখ্যাত করাতে অস্তঃকরণে যথেষ্ট হুর্ধ জন্মিয়াছে 
যে এইরূপ শাস্ত্রার্থের অনুশীলন দ্বার! সকল শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ যে পথ তাহা প্রকাশ 
হইতে পারিবেক এবং কোন পক্ষে ভ্রম আর প্রতারণ] ও স্বার্থপরতা আছে 
তাহাও বিদ্দিত হইতে পারে এবং ইহাঁও একপ্রকার নিশ্চয় হইতেছে যে 
ভট্টচার্ধ একবার প্রবর্ত হইয়া পুনরায় নিবর্ত হইবেন না, অতএব দ্বিতীয় 
বেদীস্তচন্দ্রিকার উদয়ের প্রতীক্ষাতে আমর] রহিলাম।” 

অথবা, “বেদান্ত গ্রন্থে রামমোহন লিখিয়াছেন--“এক বেদে কছেন দেহ 
ত্যাগ করিয়া জীবের ভর্ধবগতি হয় আর দ্বিতীয় বেদে কহেন জীব চন্দ্রলোকে 
যান, তৃতীয় বেদে কহেন পরলোক হইতে পুরর্বার জীব আইসেন, এই তিন 
প্রকার গমন শ্রবণের দ্বার! জীবের ক্ষুত্রতা বোধ হয়।” 

“বেদাস্ত গ্রন্থের সুচনায় ভাষার অন্বয় সম্বন্ধে রামমোহন অতি অবহিত 
হইয়াছেন । অথচ, উপরে উদ্ধৃত শেষ র$ন। দুইটির কোনটিতেই সেই অন্বয়ের 
বিশুদ্ধি রক্ষিত হয় নাই। অন্যদ্দিকে পাঠ্য ব্যাকরণের ভাষায় কিন্তু তাহ! 
আছে.। তা+ছাড়া, এ ভাষায় “গৌড়ীয় ব্যাকরণ-এর তুলনায় প্রাঞ্ুলতা'রও 
অভাব; মাধুর্ধের ত কথাই নাই। তথাপি ইহা যে বিচারসন্নদ্ধ ভাষা-_ 
রমেশচন্দ্র দত্ত ষাঁহাকে বলিয়াছেন,-:56]] 128501)০+--তাহাঁতে সন্দেহ 
নাই। রামমোহন বেদাস্তশান্ত্রের যান্ত্রিক অনুবাদক মাত্র ছিলেন না, তাহার 
ছিল একটি বিশুদ্ধ বৈদ্বান্তিক মন। ভাষায় যতই দূর্বল ও অ-পূর্ণগঠিত হউক, 
সেই মনের দীপ্চি বিচারবতার ক্ষুরধার-সহ শেষের উদ্ধৃত রচন1 ছুইটিতে প্রকাঁশ 
পাইয়াছে, লেখকের বাচনভঙ্গীর মাধ্যমে । ইহাই রাঁমমোহনের ব্যক্তিত্ব- 
স্গৃ্ট নিজস্ব লিখনভঙ্গী। সাহিত্যিক ভাষা .হিসাবে এইখানেই বাংলা গন্যের 
নবজন্ম, ঘদ্দিও সাহিত্য-বিষয়ক রচনা রামমোহন একটিও লিখেন নাই। 


রামমোহনের সমাজসংস্তার,। তথ! সহমরণ-নিবারণার্থ রচনাবলীর মধ্যেও 
যুক্তি ও চিন্তার-_তীহার বৈদাস্তিক মনের এই প্রাধ্ধ স্পষ্ট পরিদৃষ্তমান । 


৮৬ রামমোহন 


বাংলা সাহিত্যে রামমোহনের স্থান নির্দেশ করিতে গিয়। প্রমথ চৌধুরী 
লিখিয়াছেন £ “রামমোহন রায় বাংল] ভাষার শুধু প্রথম গছ্য লেখক নন ঃ 
গঞ্চ রচনার প্রকরণপদ্ধতি বিধি-নিষেধও তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন। 
বাংলা যে একটি স্বতন্ত্র ভাষা ও তার বাক্যগঠন প্রণালীও যে বিভিন্ন, এ 
বিষয়ে তিনি সর্বপ্রথমে বাঙালির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কি-পদ্ধতি অন্গসাঁরে 
বাংলায় বাক্য গঠন করতে হয়, তাঁর নিয্নমাবলীর প্রতিষ্ঠা রামমোহনই 
প্রথম করেছেন ।” অতএব এই দিক দিয় বিচার করিতে হইলে রামমোৌহনকেই 
বখেলা গঞ্চের জন্মদাতা বলিয়! গণ্য করিতে হয়। 

বস্তত জাতির মনন ওক্বাধীন চিস্তাকে পুষ্ট ও বলিষ্ঠ করিয়া তুলিতে 
রামমোহনের বিচাঁরবিতর্কমূলক রচনাগুলি যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল। বাংলা 
সাহিত্যে রামমোহনের পূর্বে এই জাতীয় প্রবন্ধ আর কেহ রচন1 করেন নাই। 
বাংলা গন্ের গঠনের যুগে ইহার প্রয়োজনীয়তাঁও ছিল। রামমোহন ভিন্ন সে 
যুগে বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের প্রকাশ আর কাহারও রচনায় ছিল না। তারপর রাম- 
মোহনের 'ত্রঙ্মনঙ্গীত” বাংল! সাহিত্যে আর একটি নৃতন পথের ইঙ্গিত দিয়াছিল। 
ইহাঁরই চরম ও সার্কতম পরিণতি আমর! লক্ষ্য করি রবীন্দ্রনাথের গানে । 

কালের হাতে রাঁমমোহনই ছিলেন অব্যবহিত পরবর্তী যুগে অভ্যুর্দিত 
আধুনিক বাংলা সাহিত্যের মুক্তিদূত। বাংলা গগ্ে ব্যক্তিত্বম্পর্শ ঘটিয়াছিল 
প্রথম রামমৌহনের হাতে $ রাঁমমোহনের রচনায় প্রথম দেখিয়াছি বিচারমূলক 
জীবনজিজ্ঞাসা, বিপ্লবাত্মক আত্মসন্র্শনের আকাজ্ষা। রামমোহনের লেখায় 
সামাজিক জাগরণের বার্তা ধ্বনিত হইয়াছে । বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 
তীহার রচনাবলীর সার্থকতা ইহাই । 


॥ দশ ॥ 


সমাঁজসংস্কারক রামমোহনের কথা বলিতে গিয়। স্বামী বিবেকানন্দ, (ধিনি 
রামমোহণের সমাজসংস্কার সম্পর্কে বিশেষভাবে সচেতন ছিলেন) বলিয়াছেন £ 
“সেই শ্রেষ্ট হিন্দু-সংস্কীরক রাজা রামমোহন রায় নিঃস্বার্থ কর্মের অদ্ভুত দৃষ্টাস্ত- 
ত্বরূপ। তিনি তাহার সমস্ত জীবন ভারতের সাহাধ্যকল্পে অর্পণ করিয়াছিলেন । 
তিনিই সতীদাহ প্রথ)দন্ধ করেন। তিনি ব্রাহ্মদমাজ নাঁমে বিখ্যাত ধর্মমমাঁজ 
স্থাপন করেন। "স্্নার একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্বপনের জন্য তিন লক্ষ টাক] চাদ 
দেন। তিনি নিজের জন্য কোনোরূপ ফলাকাজ্জাঁ করিতেন না ।” 

হিন্দুসমাঁজে প্রচলিত এই পাঁচটি কুপ্রথার বিরুদ্ধে যুক্তি ও বিচারের দুধারি 
তরবার-হন্তে রামমোহন সংগ্রাম করিয়াছিলেন £ (১) জাতিভেদ, (২) 
অন্পৃশ্ঠতা, (৩) বহুবিবাহ, (৪) বাল্যবিবাহ এবং (৫) সভীদাহ। ইহার 
মধ্যে শেষেরটিকে কেন্দ্র করিয়া তিনি যে আন্দোলনের স্থট্টি করিয়াছিলেন 
তাহাই তাঁহার অক্ষয় কীতি এবং বাংলার পরবর্তা কালের সমাজবিপ্লবের 
ইতিহাসে ইহার স্থদুরপ্রসাঁরী প্রতিক্রিয়া! আমর] লক্ষ্য করি। মেইদিন হইতে 
ষে-ঝড় বহিতে আস্ত করিল বহু দুরে প্রসারিত হুইয়াও সে-ঝড় থামে নাই । 
ইতিহাসের ঝড় থামে না। 

আধুনিক বাংলায় নবজাগরণের মুক্তিপথ প্রথম আলোকিত হুইল উনিশ 
শতকে । সে পথের প্রথম আলোকস্তস্ত প্রথম ইংরেজি-পণ্ডিত বাঙালি 
রামমোহন রাঁয়। উনিশ শতকের বাঙালি রেনের্সীর সার্থকতাঁর উৎস প্রতীচ্য 
শিক্ষাপ্রভাবে প্রমুক্তচিত্ত সামাজিক সাধারণ কর্তৃক ভারতীয় জীবনাদর্শের 
পুনমুল্যায়নে । রামমোহন রায়ের মধ্যে এই চেষ্টার স্থচনা1। রামমোহন 
এই দেশের এক রক্ষণশীল ব্রান্ষণূপরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সেই 
পরিবেশের মধ্যেই পরিবধিত হইয়াছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ্যের দেই জীর্ণ 
খোলস তাহার নিকটু ছুঃসহ হইয়াছিল,। রামমোহন 'বিদ্রোহ করিয়াছিলেন । 
রামমোহন হিন্দু জ্ঞান-মনীষার প্রতি প্রথমে সশ্রদ্ধ আকর্ষণ অনুভব করেন নাই। 
পরে ঘখন তিনি হিন্দুশীত্্র ও দর্শনের রীতিমত অন্থশীলন করিলেন, তখন 


৮৮ রামমোহন 


হইতেই রামমোহনের মধ্যে আমর] ক্রাক্মণ্য জ্ঞানসাধনার স্রদ্ধ স্বীকৃতি 
প্রত্যক্ষ করি। শুধু ন্বীরুতি নয়, প্রকীশও। কলিকাতা বাসের পূর্বে রংপুরে 
ডিগবির সাহচর্ধে ইংরেজি জ্ঞানালোকের ম্পর্শও তিনি নিবিড়ভাবে পাইয়াছেন। 
স্থতরাং এই অনুমান অসঙ্গত নয় ষে যুগপৎ ইংরেজি ও দেশীয় শিক্ষার সম্মিলিত 
প্রভাঁবই সংস্কারক রামমোহনের শ্বভাঁবকে গড়িয়া তুলিয়াছিল। রামমোহনের 
সমাঁজবিপ্লবী সত্ার মর্মমূলে রাষ্রনৈতিক চেতনা ও মানবিক সহদয়তাও 
লক্ষণীয়। 

মধ্যযুগ পর্যস্ত বাংলার জীবনধারা সমাজপ্রধান। আর সে সমাঁজ ছিল 
পরিবারাম্থগ । ব্যক্তির জীবন সেখানে একা স্তভাবে নিয়ন্ত্রিত হইত সমষ্টিগত ও 
সামাজিক কল্যাণবোধের আদর্শ দ্বারা । ব্যক্তির আশা-আঁকাজ্ষার কোনে। 
প্রশ্নমাত্র সেখানে উঠে নাই, একটি সমগ্র সমাজ সে যুগে সক্রিয় মৃত্তিমান 
হইয়াছিল প্রতিটি সামাজিকের অস্তরচেতনায়। জীবনের সংকীর্ণ তর 
পরিবেশে মে যুগের বাঙালি সেই সামাজিক মৃল্যবোধেরই প্রাথমিক সংহত চর্ধা 
করিয়াছে যৌথপরিবাঁর প্রথার পটভূমিতে । নান! প্রকার গভীর-অগভীর 
আঁত্মীয়-সম্পর্কে-বাঁধা এক-একটি জনসমষ্টিকে লইয়া! ছিল সেকালের বৃহদাঁক্সতন 
এক-একটি যৌথপরিবার । সকলেই এক বৃহৎ পারিবারিক এঁতিহের ভারবাহী 
মাত্র ছিল, সেই এঁতিহা রক্ষার নামে সহিয়া যাওয়া ও মানিয়া চলাই 
ছিল প্রতিটি পারিবারিকের একমাত্র দায়িত্ব ও কর্তব্াা। প্রশ্ন করা, জবাব- 
দিহির দাবি করা, সেকালের জীবনমূল্যবোঁধের নিকট ছিল অপরাধজনক 
অনধিকারচর্চা মাত্র। এই ব্যক্তিত্ব-সচেতনতাহীন সমিকল্যাণবোধের 
আদর্শই অন্ধতা প্রাপ্ত হইয়া একদিন বাঙালির অস্থি-মজ্জায় কুসংস্কারের মহীরুহ 
জাগাইয়া তুলিয়াছিল। রামমোহন সেই সামাজিক কুসংস্কারের অচলায়তনে 
প্রথম কুঠারাঘাত করেন। এইখানেই নবীন বাংলার সমাজবিপ্লবের আরম্ত। 
পিতামাতা ও পরিবারের প্রতি রামমোহন্বের বিমুখতা ও বিরোধের পশ্চাতে 
মতাস্তর ও মনাস্তর থাকিলেও, আসলে তাহার ব্যক্তি-সচেতন আত্মমর্ধাদাবোধ 
এখানে আপোষহীন সংগ্রামী মনোভাবের পরিচয় দিয়াছে। 

আরো একটি কথা। ডিরোজিওর বহু পূর্বে রামমোহনই সর্বপ্রথম বাংলা 
দেশে শান্তজঞান তথ ঈশ্বর-স্বন্ূপকে বিচারপ্রামাণ্য করিয়া তুলিয়াছিলেন। 


রামমোহন ৮৪৯ 


অর্থাৎ সর্বপ্রকার পূর্ব সংস্কারের সম্পূর্ণ অস্বীকৃতি । মাহুষ হইবে ব্যক্তিগত 
বিচারবুদ্ধির উপর একাস্ত নিভর--প্রতিটি বিষয়কে সে যুক্তিসিদ্ধ করিয়া! 
লইবে, তবেই ত জাতির সর্বস্তবের মানুষের মধ্যে বিপ্লবী-চেতন। জাগিবে ; 
ইহাই ছিল সে দিন রামমোহনের শিক্ষা । ব্যক্তিত্বের এই সর্বনিরপেক্ষ একক 
প্রাধান্তের আঘর্শই মানববাদ ( [30092131519 ) নামে সেদিন অভিহিত 
হুইয়াছিল। এই আপোষহীন ব্যক্তিত্ব-সর্বস্বতার প্রথম এবং প্রবলতম উদগাতা 
বিপ্লবী রামমোহন । নিজের ব্যবহারিক জীবনে মানবাত্মার নিবিড় সম্পর্ক 
গড়িয়া তুলিবার চেষ্টায় একদিকে তিনি “আত্মীয় সভা" প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, 
অন্ত্দিকে পিতামাতার মত পরমাত্মীয়ের প্রতিও প্রকাশ করিয়াছেন অবিশিশ্র 
বিরূপতা। সমাজকেন্দ্রিক পরিবারে রামমোহনের জন্ম, আর সামাজিক 
এতিহাবোধের উপরে প্রবল আঘাঁতই রামমোহনের ব্যক্তিজীবনে চরমতম রূপ 
ধারণ করিয়াছিল। সমাজসংস্কারক রামমোহনকে বুঝিতে হুইলে, সর্বাগ্রে 
তাহার বিপ্লবীচেতনার এই পটভূমির সহিত আমাদের পরিচয় থাকা 
প্রয়োজন । 


আমর! দেখিয়াছি পরিব্রাজজক-জীবনে রামমোহন. সমকালীন ভারতবর্ষের 
সমাজ-জীবনের প্রত্যেকটি স্তর প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ( হিন্দুমমাজে নারীর 
অবস্থা কী শোচনীক্ষ, তাহাঁও দেখিয়াছেন। হৃদয় দিয়া বুঝিয়াছেন ভারতে 
মারীজাতির কী অসহায় অবস্থা । পরিবার কি বৃহত্তর সমাজ-জীবনে নারীর 
কোনো শ্বতত্ত্র সত্তা নাই । ম্বামীর চিতাঁর উপরেই তাহাকে জীবস্ত দগ্ধ করা 
হইত না, সমগ্র জীবনই তাহাঁকে পুরুষপ্রধান সমাজের অত্যাচারে জলিয়া- 
পুড়িয়া মরিতে হইত ॥) বহুবিধ প্রথার গুরুভার পাঁষাণের তলায় তাহাকে 
আজীবন পিষ্ট হইতে হইত। ভারতের জীবন্মত1 নারীদের ছুঃখবিমোচনেই 
বামমোহন তাই প্রথমে অগ্রসর হইলেন। তিনি সহমরণ প্রথার বিরুদ্ধে 
তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিলেন রামমোহন কখনে| আবেগ বা 
উচ্ছ্বাসের বাম্পাবেগ ত্বার1 পরিচালিত হইতেন ন1। সমস্যাটি সমগ্রভাবে বুঝিবার 
চেষ্টা করিতেন এবং বুঝিয়্। কোন্‌ পথে ইহার সমাধান, তাহা ধীরভাবে চিন্তা 


৯৩ রামমোহন 


করিতেন। তারপর নামিতেন কর্মক্ষেত্রে। একবার নামিয়া শেষ পর্যস্ত না 
দেখিয়া নিরন্ত হইতেন না । ইহার জন্য. অর্থব্যয়, পরিশ্রম, উপহাস বা নিন্দা? 
কিছুই ভ্রক্ষেপ করিতেন না। ইহাই তাহাকে তাহার যাবতীয় সংস্কার- 
প্রচেষ্টায় সফলতা আনিয়! দিয়াছিল। 

সমাজবিপ্রবী রামমোহনের সংস্কার আন্দোলনগুলির মধ্যে সতীদাহ- 
নিবারণ আন্দৌলনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । আধুনিক ভারতবর্ষে তিনিই প্রথম, 
সমাজসংস্কারক আর সতীদাহ-নিবাঁরণ আন্দোলনই এই দেশে প্রথম সংস্কার- 
আন্দোলন এবং সর্বশ্রেষ্ঠ আন্দোলন । “সর্বশ্রেষ্ঠ বিশেষণটি ব্যবহার করিতেছি 
এই কারণে ষে এই একটিমাত্র আন্দোলনই পরবর্তী অন্তান্ত উল্লেখযোগ্য সংস্কার- 
আন্দোলনের জন্ম দিয়াছে। শুধু তাহাই নয়। রাঁজার এই আন্দোলনের 
ফলেই সমগ্র ভারতবাঁপী কালক্রমে সমাজ-সচেতন হইয়া উঠিয়াছে। 
“রামমোহন” নামটির সহিত “সতীদাহ-নিবাঁরণ কথাটি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত 
হইয়] গিয়াছে, যেমন পরবর্তাকালে “বিদ্যাসাগর” নামটির সহিত মিলিত হইয়া 
গিয়্াছিল “বিধবাবিবাহ' কথাটি । এই ছুইটি সংস্কার-প্রয়াসের ফলে উভয়েই 
হিন্দুসমাঁজের নিকট ধিক্ৃত ও লাঞ্ছিত হইয়াছেন। অথচ সেই হিন্দুসমাজই 
এই ছুইটি আন্দোলন দ্বারা সমধিক উপকৃত হইয়াছে । কিন্তু উপকারীদের প্রতি 
আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি নাই । বিষয়টির একটু স্থবিস্তত আলোচনাই 
করিব। 

সতীদাহ, অর্থাৎ মৃত পতির সহিতরিধবা পত্তীকে অগ্নিদগ্ধ করিয়া 
মারিবার প্রথা এই দেশে স্থপ্রাচীন। সর্লীমমোহন এই বর্বর প্রথাটির বিরুদ্ধে 
প্রথম কুঠারাঘাত করিতে চাহিলেন। বস্তত তাঁহার ধর্মসংস্কার ও সতীদাহ 
নিবারণের জন্য আন্দোলন, এই দুইটি প্রচেষ্টার লক্ষ্য, এক-_যুক্তিবিরুদ্ধ 
সংস্কার বিদুরিত করিয়। হিন্দুর চিত্তশুদ্ধির সম্পাদন। সর্তীদাহ-গ্রথাটি আমলে 
প্রথাই, উহার সহিত প্রত্যক্ষভাবে হিন্দুধর্মের কোনে! সম্পর্ক নাই। ইংরেজ 
খন এদেশের শাঁসনভাঁর গ্রহণ করে তখন এদেশে নানা প্রকার আত্মবলি ও 
নরবলি প্রথা প্রচলিত ছিল। লোক দেবতার স্থানে ধর্ন দিত, গঙ্গাসাগন্জে 
পুত্র নিক্ষেপ করিত, গঙ্গাজলে আত্মবিসর্জন করিত, বিধবাঁকে স্বামীর সহিত 
জনস্ত চিতায় জীবস্ত অবস্থায় পুড়াইয়! মারিত, আবাঠী কোনো কোনে! অঞ্চলে 
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গ্রীকে স্বামীর শবের সহিত মাটিতে পুতিয়া ফেলিত। এইসব প্রথার পিছনে 
প্রকৃত শাস্ত্রের কোনে সমর্থন থাকিত না, পুরোহিত এবং ব্রাক্মণদের বিধানই 
ইহাদের নিয়ামক ছিল। এইসব অনাঁচাঁর হিন্দুর দ্বার! অনুষ্ঠিত হইলেও 
ইহাদিগকে প্রকৃত হিন্দুসভ্যতাঁর অঙ্গ বলা যাইতে পারে না) কেননা, হিন্দুর 
প্রামাণ্য শুতি-স্থৃতি-পুরাণের বচনে ইহাদের বিধি নাই। সকল দেশেই 
সভ্যতার পশ্চাতে একটি বর্বরতার ছায়া খাকে | মুরোপে %1:০050811 বা 
ডাইনীদিগকে পুড়াইয়া মার] বহু প্রাচীন প্রথা । সমাজবিজ্ঞানীর! সভ্যতাঁর 
সঙ্গে বিজড়িত বর্বরতার অবশিষ্টকে লোঁকশ'স্ত্র বলিয়াছেন । পুত্রবিসর্জনের 
মত প্রথা শাস্থে বিহিত হয় নাই। এইগুলি দেশাঁচার, তোকাচাঁর বা 
স্থলবিশেষে কুলাচাঁরমূলক । 

ইস্ট ইপ্ডিয়। কোম্পানীর গোড়ার দ্রিকের ইতিহাসে দেখিতে প1ওয়] যায় যে, 
সরকার আইন করিনা এই সকল অনাচার রহিত করিয়া দ্রিতে কোনে] সন্কোচ 
বোধ করেন নাই । ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮০২ গ্রীষ্টাব্বের মধ্যে এই জাতীয় 
তিনটি আইন পাঁশ হইয়াছিল এবং এই আইন পাশ হইবার ফলে ধর্ন! ও 
গঙ্গালাগরে অথবা গঙ্গায় পুত্রবিসর্জন দণ্ডনীয় অপরাঁধ বলিয়া! বিহিত হইয়া 
ছিল। এইসব অনাচার নিবারণ করিবার জন্য তখন আইনের প্রয়োজন 
হইয়াছিল; কিন্তু সেই আইনের দ্বারা শাস্ত্রে বিধিবদ্ধ হিন্দুধর্মের উপরে হস্তক্ষেপ 
করা হয় নাই। ধর্মে হস্তক্ষেপের প্র্থ সর্বপ্রথম উঠিল সতীদাহ-নিবাঁরণের 
সময়ে। যে সকল স্বতিনিবন্ধ অনুসারে সেকালের আদলতের পণ্ডিতগণ 
ব্যবস্থা দিতেন, সেই মকল নিবন্ধে স্ত্রীর মৃত পতির অনুগমনের বা সতীদাহের 
বিধান ছিল। সুতরাং সতীদাহ নিবারণ কর! কর্তব্য কি না, এ বিষয়ে ইংরেজ 
রাঁজপুরুষগণের বিশেষ সন্দেহ ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ কর! যাইতে পাঁরে যে, 
দিল্লীর সিংহাসনে, যখন খিলজি-বংশীয় সম্রাটগণ অধিষ্িত ছিলেন, তখন এক- 
বার সতীদাহ দমনের চেষ্টা হইয়াছিল । তারপর সম্রাট আকবর বিশেষভাবে 
এই প্রথ! নিরোধের চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া জান! যাঁয়। 

ইহার পর আদিল কোম্পানীর আঙ্কল । বাংলা-বিহারের শাসনভার গ্রহণ 
করিয়া অনেক দিন পর্বস্ত সরকার কলিকাত। শহরের বাহিরে সতীদাহ ব্যাপারে 
হস্তক্ষেপ করিতে সাহস করেন নাই। ক্ুগ্রীমা কোর্ট তখন কলিকাত। শহরে, 
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সতীদ্বাহ নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। কলিকাঁতার অধিবাসীরা শহরের 
বাহিরে গিয়া সতীদাহ সম্পাদন করিত। এই ভাবেই বহুকাল চলিয় 
আমিতেছিল। তারপর গভর্ণর-জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলি ১৮০৫ গ্রীষ্টাবের 
৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে লিখিত একখানি চিঠিতে নিজামত আদালতকে 
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কিরূপ সহমরণ হিন্দুশান্ত্সম্মত। তখন নিজামত 
আদালতে বেতনভোগী বহু পণ্ডিত ছিলেন। এই চিঠির উত্তরে নিজামত 
আদালতের জজেরা উক্ত পঞ্ডিতগণের ব্যবস্থা লইয় এঁ খ্রীষ্টাঝের ৫ই জুন তারিখে 
উত্তর দিয়াছিলেন £ “গর্ভবতী, খতুমতী, নাবালিকা, বা শিশুসস্তানবতী বিধবার 
সহমরণ শান্ত্রসম্মত নহে, এবং মাদকত্রব্য খাঁওয়াইয়া কোনে! বিধবাঁকে সহুমরণে 
ব্রতী করাও কর্তব্য নহে।" ইহার অনতিকাল পরেই ওয়েলেসলি পদত্যাগ 
করিয়াছিলেন । হ্ৃতরাং তিনি সতীদাহ সম্বন্ধে কোনো ব্যবস্থাই করিয়া যাইতে 
পারেন নাই। মোটের উপর, সতীদাহ-প্রথ! হিন্দুধর্মাছমোদিত-লনিজামত 
আদালতের পণ্ডিতগণ এই অভিমতই প্রকাশ করিয়াছিলেন | রা ব্যাস- 
বুহস্পতি-অঙ্গিরা প্রভৃতি মহামুনিগণের দোহাই দিয়া এবং “সাঁড়ে তিন কোটি 
বৎসর স্বামীর সহিত শ্বর্গবান'-এর নজির প্রদর্শন করিয়৷ সহমরণ-প্রথাটি সমর্থন 
করেন। ইহার পর আমিলেন লর্ড কর্ণওয়ালিশ । তাহার সময়ে সতীদাহ বিষয়ে 
কোনে কিছু হয় নাই, পরবত্তা গভর্ণর-জেনারেল বার্পোর সময়েও বিশেষ কিছু 
হয় নাই। ওয়েলেসলি চলিয়] যাইবার পর, ১৮১২ শ্রীষ্টাব্বে সরকার আবার 
বিষয়টি আলোচনা! করিতে থাকেন। এইবার প্রশ্ন উঠিল £ “সতীদাহ-প্রথা 
হিন্দুধর্মসম্মত হইলেও হিন্দুজীতির ধর্মের উপরে গুরুতর আঘাত না করিয়া উহা 
শীপ্র উঠাইয়া দেওয়া যাইতে পারে কি না?” আবার অনুসন্ধান চলিল। 
সরকারী বিবরণে প্রকাশ যে, “সকল বর্ণের হিন্দুগণ সতীদাহ প্রচলিত রাখিবার 
জন্ত বিশেষ আগ্রহ প্রকাঁশ করিলেন” । নৃতন শাসক আর অধিক অগ্রমূর 
হইলেন না। কোম্পানী হিন্দুধর্মের উপর হম্তক্ষেপ করিতে দ্বিধা করিলেন। 
তবে ১৮১৫ এবং ১৮১৭ খ্রীষ্টান্ধে সরকার নিজামত আদালতের উপদেশ মত 
ম্যাজিখ্রেটগণের উপর আদেশপত্র পাঠাইয়! কোনো কোনে! বিধবার সহমরণ 
নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে কয়েকজন হিন্দু এই লকল 
আদেশপত্র প্রত্যাহার করিবার জন্ত সরকারের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন । 


রামমোহন ৯৩ 


ঠিক এই সময়ে এই আন্দেলনে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করিয়া রামমোহন 
অগ্রলর হইয়া আপিলেন। তীাহারই উদ্ভোগে উক্ত আবেদনের বিরুদ্ধে অন্যান্য 
হিন্দুদিগের পক্ষ হইতে একটি পান্ট। আবেদন প্রেরিত হইল। ইতিমধ্যে 
হেহ্িংসের আমলে সতীদাহ সংক্রান্ত কিছু কিছু তথ্য সংগৃহীত হইয়াছিল। 
গভর্ণমেণ্ট এ তথ) সাধারণের নিকট তখনে। প্রকাশ করেন নাই | ব্রিটিশ 
পার্লামেন্টে ও কোম্পানীর ডাইরেক্টরদের সভায় তখন সতীদাহ বিষয়টি লয়! 
সবেমাত্র আলোচন। আরম্ভ হইয়াছে । ইংলগ্ডের জনসাধারণ তখন সতীপদাহের 
বিষয়টি জানিতে পারিয়াছে। তাহার! এই নৃশংস প্রথা উঠাইয়া দিবার কথাও 
চিন্তা করিল এবং ইহাঁদেরই চাপে সরকারী তথ্যগুলি পরে প্রকাশিত 
হইয়াছিল । 

পাঁণ্টা আবেদনের বাবস্থকররিয়া রামমোহন সতীদাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন 
আরম্ভ করিয়াছিলেন । ”১৮১৮ শ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে তাহার “সহমরণ বিষয় 
প্রথম পুস্তিকা প্রকাশিত হুইল। হিন্দুশাস্ত্রে দৃঢ় বিশ্বাসী রামমোহন কেন যে 
সতীদাহ নিবারণে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন, এই পুন্তিকাঁর নিম্নোদ্ধত কয়েকটি 
ছত্র পাঠ করিলেই তাহা বুঝিতে পাঁর! যাইবে। প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে তিনি 
বিষয়টি উপস্থাপিত করিলেন £ | 

“প্রবর্তকের প্রশ্ন £ আমি আশ্র্য জ্ঞান করি যে তোমরা সহমরণ ও 
অন্ুমরণ যাহা এদেশে হইয়া আমিতেছে তাহার অন্তথা করিতে প্রয়াস 
করিতেছ। 

নিবর্তকের উত্তর £ সর্বশান্ত্রেতে এবং সর্জাতিতে নিষিদ্ধ যে আত্মঘাঁত 
তাহার অন্তথ! করিতে প্রয়াস পাইলে তাহারাই আশ্চর্য বোধ করিতে পারেন 
ধাহাদের শাস্তে শ্রদ্ধা নাই এবং যাহারা স্ত্রীলোকের আত্মঘাতে উৎসাহ করিয়া 
থাকেন।” 

এই উত্তর শুনিয়া গ্রবর্তক সতীদাহের অনুকূল শাস্ত্র মকল উল্লেখ করিলেন। 
্রত্যুত্তরে বিবর্তক বলিলেন ঃ 

“এ সকল বচন ঘাহা কহিলে তাহা! স্থিতি বটে এবং এ নকল বচনের দ্বারা 
ইহা প্রাপ্ত হইয়াছে যে স্ত্রীলোক যদি স্বহমরণ ও অন্থমরণ করে তবে তাহার 
বহুকাল ব্যাপিয়! স্বর্গ ভোগ হয় কিন্তু বিধবাধর্ষমে মন্থ প্রভৃতি যাহ! 
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কহিয়াছেন তাহাতে মনোযোগ কর।”"' ইহাতে মন্ত্র এই বিধি দিয়াছেন যে পতি 
রিলে ব্রহ্ষচর্ধে থাঁকিয়া যাবজ্জীবন কালক্ষেপ করিবেন । অতএব মন্ুস্বাতির 
বিপরীত ষে সকল অঙ্গির প্রভৃতির স্থতি তুমি পড়িতেছ তাহ! গ্রাহহ হইতে 
পারে না যেহেতু বেদে কহিতেছেন, “যৎ কিঞিন্মন্রবদতীদ্ধে তেষজং?। যাহা 
কিছু মনত কহিয়াছেন তাহাই পথ্য জানিবে। এবং বৃহস্পতির স্বতি-_দ্বর্থ- 
বিপরীতা য। সা স্থতির্ন প্রশস্তাতে' ।-_মগ্সস্থতির বিপরীত যে স্থৃতি তাহা 
প্রশংসনীয় নহে। বিশেষত বেদে কহিতেছেন-__“তন্মাছ হ ন পুরামুষঃ 
স্বংকামী প্রেয়াদিতি?। 

“যেহেতু জীবন থাঁকিলে নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মাহুষ্ঠান বারা চিত্ত শুদ্ধ হইলে 
আত্মার শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনের দ্বার! ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইতে পারে অতএব ত্বর্গ 
কামনা করিয়া পরমাযুসত্বে আমুব্যয় করিবেক ন1 অর্থাৎ মরিবেক না। 
অতএব মন যাঁজ্ঞবঙ্ধ্য প্রভৃতি আপন আপন ম্বতিতে বিধবার প্রতি ব্রহ্মচর্যধর্মই 
কেবল লিখিয়াছেন এই নিমিত্ত এই স্মৃতি ও মন্বাদি স্মৃতি দ্বার] তোমার পঠিত 
অঙ্গির! প্রভৃতির স্বৃতি সকল বাধিত হুইয়াছেন যেহেতু স্পষ্ট বিধি দেখিতেছি 
'ষে স্ত্রীলোক পতির কাল হইলে পর ব্রহ্মচর্ধের দ্বারা মোক্ষসাধন করিবেন ।” 

এই প্রথম পুস্তিকাঁর উপসংহারে রামমোহন সতীদীহের বিধান-দাতাদের 
ধিক্কার দিয়া বলিলেন £ যাহার] স্ত্রীলোকের আত্মঘাতে উৎসাহ করিয়। 
থাঁকেন তাহাদের শাস্ত্রে শ্রদ্ধা! নাই”। সহমরণ বিষয়ে রাঁমমোহনের দ্বিতীয় 
পুস্তক প্রকাশিত হইল এক বৎসরের ব্যবধানে অর্থাৎ ১৮১৯-এর নভেম্বর মালে। 
রামমোহনের প্রথম পুস্তিকা প্রতিবাদ করিয়া কাশীনাথ তর্কবাগীশ নামক 
জনৈক পণ্ডিত রাধাকাস্ত দেবের প্ররোচনীয় “বিধায়ক নিষেধকের সম্থাদ' 
প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহারই প্রত্যুত্তরে রামমোহন দ্বিতীয় পুস্তকখানি 
রচনা করেন। এই দ্বিতীয় পুস্তকের যে.সকল প্রতিবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল, 
১৮২৪৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত “সহমরণ বিষয়” তৃতীয় পুস্তিকায় রামমোহন তাহার 
উত্তর দিয়াছিলেন। 


সতীদ্বাহ নিবারণ করা উচিত কি না এই সম্পর্কে দরকারী নখিপত্রে বিস্তর 


রামমোহন ন৫ 


"আলোচনা থাকিলেও ১৮২৮ ত্রীষ্টাবে সরকার কার্ধত নিশ্চেষ্ট ছিলেন। লর্ড 
"আমহাস্টট তখন গভর্ণর-জেনারেল। তীহার একটি ডেপপ্যাচে (১৮২৮, ৪ঠ 
'জাহুয়ারি ) দেখিতে পাইতেছি £ 
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লর্ড আমহাস্ট  সাক্ষাৎভাবে সতীদাহ নিষেধ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। 
তাহার ভরস। ছিল শিক্ষার বিশ্তারের ফলে এবং সরকারী কর্মচারিগণের 
আঁড়মরশূন্য চেষ্টার ফলে অদূর ভবিষ্যতে এই নৃশংস প্রথা লুণ্ধ হইবে। 

এইখানে উল্লেখযোগ্য যে, সহমরণ বিষয়ে রামমোহনের দ্বিতীয় পুস্তক 
প্রকাশিত হইবার চাঁর বংসর পরে, ১৮২৩ গ্রীষ্টান্বে সরকার এই সম্পর্কে একটি 
পুলিশ রিপোর্ট প্রকাঁশ করিলেন । দেখা গেল, এক বৎসরের মধ্যে এক 
কলিকাতা-সীমার মধ্যে ৩৪০ জন স্ত্রীলোক সহম্ৃতা হইয়াছে এবং ইহাদের 
বয়স ২৬ হইতে ৬২ বৎসরের মধ্যে । রামমোহন সেই রিপোর্ট পড়িলেন। 
(যৌবনকালেই তিনি কোনো স্ত্রীলোকের সহমরণ ব্যাপারে ভয়ঙ্কর নিষ্ুরতা 
'দেখিয়। প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, যতদিন পর্বস্ত ন1 উক্ত প্রথা! রহিত হয়, 
ততদিন তিনি তাহার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিবেন। সেই প্রতিজ্ঞা 
রামমোহন কখনো বিশ্বত হন নাই। কথিত আছে, তাহার জোষ্ঠা ভ্রাতবধূ 
অলকমপ্তরী সহমত! হইয়াছিলেন। অলীকমগ্ুরীর বয়স তখন চল্লিশ বৎসর। 
ইহা ১৮১০ খ্রীষ্টাব্ষের ঘটনা । রামমোহন তখন রংপুরে । বাঁড়ি হইতে যখন 


৯৬ রামমোহন 


তাহার নিকট এই সংবাদ গিয়া পৌছিল, তিনি মুহূর্তের জন্য স্তত্তিত হুইলেন। 
নিজের পরিবারেই এই কাণ্ড! আর এই যুগে! সতীদাহ নিবারণের প্রশ্ন 
তাহার মনে সেদিন আবার নৃতন করিয়। জাগিয়! উঠিয়াছিল। বাড়ি আদিয়া 
যখন শুনিলেন তারিণী দেবী এই মর্মাস্তিক সহমরণ নিবারণ করিবার চেষ্ট। 
করেন নাই, তখন গর্ভধারিণী জননীকে পুত্র বামমোহন ইহার জন্য যথেষ্ট 
অঙন্যোগ করেন । মুখের উপর বলিয়াছিলেন, “তুমি কেন বাবার সহিত মরিতে 


পার নাই?” 
রী কলিকাতায় আঁসিয়াই সহমরণ-প্রথা নিবারণকল্পে 
উপদেশ, গ্রন্থপ্রচার ও গভর্ণমেণ্টের সহিত আলোচনা আরম্ভ করিয়া দেন। 


এ সময়ে সহমরণের বিরুদ্ধে ইংরেজি ১৪ বাংলায় রামমোহন তিনথানি গ্রন্থ রচনা 
করিয়া মুদ্রিত করিলেন এবং যথারীতি বিনামূল্যে দেশের সর্বত্র বিতরণ 
করিলেন। কোনো বিষয়েই আন্দোলন করিতে হইলে জনমত গঠন করিতে 
হয়, ইহা রামমোহন জানিতেন। তারপর চলিল প্রচণ্ড তর্কযুদ্ধ। শাস্ত্রসিন্ধু' 
মস্থন করিয়া রামমোহন প্রমাঁণ করিলেন, সহমরণ একটি লোকাঁচার মাত্র। 
ইহার পিছনে শাস্ত্রের কোনে! সমর্থন নাই। প্রতিপক্ষ দল ৃস্কার ছাড়িলেন--- 
'আলবৎ, ইহা! শান্ত্রসম্মত' । এইভাবে বাদ-প্রতিবাদ ও তর্ক বিতর্কে যখন 
আসর জমিয়া উঠিয়াছে, তখন আসিলেন লর্ড উইলিয়ম বেট্টিঙ্ক । ইনি স্বতন্ত্র 
প্রকৃতির লোক ছিলেন। ব্রিটিশ পার্লামেন্টেও তখন বিষয়টি লইয়া! ঘোর 
আন্দোলন চলিতেছিল। মহাসভার বছ সদস্য ইহার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ 
করিয়াছিলেন । রামমোহন সে-সব খবর র1খিতেন। রামমোহন দেখিলেন 
শাস্ত্র বার কুলাইবে না, কারণ শাস্ত্ব্যবসায়ী পণ্ডিতগণ তাহাদের সুবিধামত 
শাস্্র মানিতেন, স্থবিধামত ব্যাখ্যা করিতেন। যুক্তিও তাহারা মাঁনিতে 
চাহিলেন না। রামমোহন তখন গভর্ণমেন্টের দিকে তাকাইলেন। ঠিক 
সেই মুহুর্তেই বেটিস্ক আসিয়া! কার্ধভার গ্রহণ করিলেন। 

রামমোহনের ন্যায় উইলিয়ম বেটিঙ্কও একজন প্রকৃত সমাজসংস্কারক 
ছিলেন। তাই কার্ধভার গ্রহণ করিয়াই বেশ্টিম্ক সমগ্র বিষয়টি অনুধাবন করিলেন । 
সতীদাহ-নিবারণে রামমোহনের আন্দেশিনের কথাও তিনি শুনিলেন। সর্বাঞ্রে 
তীহারই সহিত তিনি এই বিষয়ে আলোচন। করিতে চাহিলেন। রামমোহন 


রামমোহন ৯৭ 


প্রথমে বেটিক্কের অনুরোধ অগ্রা্হ করিয়াছিলেন, তাহার সহিত আলোচন। 
করিতে সম্মত ছিলেন না। পরে অবশ্ঠ তিনি তাঁহার মত পরিবর্তন করেন এবং 
বেন্টি্কের অসামান্য শিষ্টাচারই ইহার জন্য দায়ী ছিল। লাটভবনে বেটিঙ্ক 
যথোচিত সমাদরের সহিত রামমোহনকে গ্রহণ করিলেন। ছুই সমাজসংস্কারকের 
এই সাক্ষাৎকার ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলিয়? 
পরিগণিত হইবে । লর্ড বেটিস্ক নন, মিস্টার বেটিস্কই সেদিন রাজা রাঁম- 
মোহনকে সমাদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার নিকট তিনি 
বিষয়টির যথাঁষথ বিবরণ জানিতে চাহিলেন। রামমোহন এই স্যোগ গ্রহণ 
করিলেন। সতীদাঁহ সম্পর্কে নিজের অভিজ্ঞতা এবং আর যাহা বল! আবশ্থাক, 
তিনি একে একে সবই বলিলেন । *প্লঙ্গে করিয়া সহমরণ-বিষয়ক বই তিনখানি 
লইয়৷ গিয়াছিলেন, সেগুলি বেটিস্কের হস্তে প্রদান করিলেন। কথিত আছে, 
রামমোহন প্রবল যুক্তি ও শাস্ত্রের নিদর্শন দিয়া তাহার সহিত হৃদয়ের সহানুভূতি 
মিশাইয়া৷ তাহার বক্তব্য এমন সুন্দর ভাবে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন যে, উহা 
বেটিক্কের অন্তর স্পর্শ করিয়াছিল। এ-বিষয়ে কোনে। আইন কর সঙ্গত 
হইবে কি না, গভর্ণর-জেনারেলের এই প্রশ্নের উত্তরে সেদিন রামমোহন রায় 
ঠিক সরাঁরি কোনে। রকম আইন প্রণয়নের অস্থকুলে তাহার অভিমত প্রকাশ 
করেন নাই। 

ইহার পরই বেটিঙ্ক তাহার ডেসপ্যাচে লিখিতেছেন (১৮২৯, ৮ই 
নভেম্বর ) £ 
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অর্থাৎ "রামমোহন রাঁয় সাক্ষাঁৎ সন্বন্ধে আইন পাশ করিয়া সতীদাহ-প্রথা 
নিবারণের পক্ষপাতী ছিলেন না) তাহার অভিমত ছিল, পরোক্ষভাবে নীরবে, 
পুলিশের সহায়তায় এই ধর্মের অনুষ্ঠান অসম্ভব করিয়া দেওয়া গভর্ণমেপ্টের 
কর্তব্য আইন পাশ করিয়! সতীদাহ-প্রথা একেবারে নিষেধ করিয়া দ্দিলে 
লোৌকের মনে সন্দেহ হইবে ।” 

কিসের সন্দেহ? প্রজাঁর ধর্মে হস্তক্ষেপ। রাঁমমোহনের বিরুদ্ধে হিন্দু- 
সমাজের গুরুতর অভিযোগ হইল যে, তিনি বিদেশীকে আমাদের ধর্মে ব 
সমাঁজ-জীবনে হস্তক্ষেপ করিবার স্থযোগ দিয়াছিলেন। কিন্তু আমর! বেটিক্কের 
জবানীতেই দে্িতেছি, এই অভিযোগ নিতান্তই অমূলক অথব] ইহা বিদ্বেষ- 
প্রন্থুত। কিন্ত সতীদাহ-নিবারণের প্রণালী সম্বন্ধে লর্ড উইলিয়ম বেটিস্ক 
রামমোতুর্ের পরামর্শ গ্রহণ করেন নাই। তিনি বিষয়টি কাউন্সিলে তুলিলেন 
এবং৬১৮২৯ খ্রীষ্টাব্ের ১৭ আইন বিধিবদ্ধ করিয়া সতীদাহ বন্ধ করিয়! 
দিয়াছিলেন। আইনের মুখবন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছিল তাহা রামমোহনেরই 
প্রদখিত যুক্তি, প্রমাণ ও উপদেশের প্রতিধ্বনি । 

প্রসঙ্গত আর একটি বিষয়ের উল্লেখ প্রয়োজন । রামমোহন ভিন্ন বেটিঙ্ক 
আরে! একজন বিজ্ঞলোকের পরামর্শ চাহিয়াছিলেন। তিনি প্রসিদ্ধ সংস্কতবিৎ 
হোরেম উইলনন। উইলসন বলিয়াছিলেন £ “সতীদাহ হিন্দুধর্মের ঠিক 
অঙ্গ নহে--এইবরপ প্রমাণ কর্রিতে চেষ্টা করিলে প্রকৃত বাঁধা অতিক্রম কর] হয় 
না, এড়ান হয় মাত্র, এইরূপ এড়ান বিপজ্জনক |” বেটিক্কের ডেমপ্যাচে 
'উইললনের মস্তব্যেরও উল্লেখ আছে। 







্‌ পাশ হইল। 
৪ ঠ1 ডিসেঘ্ধর, ১৮২৯, উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের ইতিহাসে অক্ষয় 
হইয়৷ রইল। 


রামমোহন ৯৪ 


তরঙ্গের পর তরঙ্গ উত্তীল হুইয়া উঠিল। 

রামমোহন প্রকাশ্তে বেটিঙ্ককে অভিনন্দিত করিলেন । 

পনর দিন পরেই বাংলা, বিহার এবং উড়িস্তাঁয় বহু সহশ্র হিন্দু এই 
আইনের বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদপত্র দাখিল করিল। প্রায় এক হাজার হিন্দু 
ইহাতে স্বাক্ষর দিয়াছিল। ্বাক্ষরকারীদের মধ্যে সমাজপতি রাধাকাস্ত দেব 
ছিলেন একজন । যেদিন রামমোহন বেটিহ্বকে অভিনন্দিত করিলেন, তাহার 
পরদিনই (১৮৩০, ১৭ই জানুয়ারি ) রাঁধাকাস্ত দেবের পৃষ্ঠপোষকতায় ও অর্থান্থ্‌- 
কুল্যে 'ধর্মসভা? স্থাপিত হুইল। বিধর্মীর বিধাঁন বানচাঁল করিবার প্রতিজ্ঞা 
লইয়াই প্রতিপক্ষর1 এই সভা গঠন করিয়াছিলেন । এই সভার মঞ্চ হইতে তোপ 
দাগ! হইল-_রামমোহন বিধর্মী, রামমোহন কালাপাহাড়। প্রজার ধর্মে শাসক 
হস্তক্ষেপ করিল, এ রাঁজত্ব টিকিবে না--ইত্যাদি বহুধিধ বচন ধর্মমভার বেদী 
হইতে মাঁণিকতলার দিকে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। কথিত আছে, এই সমস্ষে 
একদিন তারাষ্ঠীদ চক্রবতী রামমোহনকে বলিয়াছিলেন_প্ধর্মমভা তোপ 
দাঁগিয়াছে”। রাজা হাসিয়। বলিয়াছিলেন, “ধর্মসভা, ন] গুক্ম-সভা ? তবে পাণ্টা 
তোপ আমিও দাগিতে জানি”। 

_-বেটিঙ্ককে আপনি অভিনন্দনপত্র দিয়াছেন, ইহাঁতেই রাধাকাস্ত চটিয়। 
গিয়াছেন শুনিলাম, বলিলেন নন্দকিশোর বন্থ। 

-__কিন্তু কৃতজ্ঞত। প্রকাশ কর তো দরকার । এত বড়ো একট] সৎ কাজ 
যিনি সাহস করিয়া! করিলেন, তাহাকে অভিনন্দিত করিব না? 

_-গুর! নাকি আইনের বিরুদ্ধে আপিল করিয়াছেন ? জিজ্ঞাসা করিলেন 
হরিহর দত্ত। 

_ হ্যা। প্রিভি কৌন্সিলে ইহার শুনানী হইবে। 

- আমরা কি করিব? জিজ্ঞাসা করিলেন কালী মুন্সী । 

_সংগ্রাম। আমি শীন্রই ইংলগু যাইতেছি। 


টাউন হলে বেটিস্ককে যে অভিনন্দন দেওয়া হইয়াছিল উহার তারিখ 
১৬ই জানুয়ারি, ১৮৩০৭ রামমোহন রায়, কালীনাথ রায়, ঘারকানাঁথ ঠাকুর, 


১৬৩ রামমোহন 


হরিহর দত্ত প্রমুখ তিনশত সংস্কার-সমর্থক হিন্দু সেদিন সতীদাহ-নিবারণের জন্য 
আস্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইয়া লর্ড উইলিয়ম বেটিঙ্ককে অভিনন্দনপত্র দিয়া- 
ছিলেন । ই্হ। বাংল! ও ইংরেজি উভয় ভাষাতেই লিখিত ছিল। ইংরেজি 
অভিনন্দনপত্রটি পাঠ করিয়াছিলেন হরিহর দত্ব। বাঁংলাটি পড়িয়াছিলেন কালী 
মুন্সী । এই হরিহর দত্ত ছিলেন হিন্দু কলেজের সর্বপথম ছাত্রদের মধ্যে একজন। 
টাউন হলে তিনি শুধু অভিনন্দনই পাঠ করেন নাই, প্রকাস্তে একটি বক্তৃতা 
দিয়া সতীদাহ-নিবারণ আইনে দেশের কল্যাণ হইবে, এইরূপ মতও প্রকাশ 
করেন। যথাসময়ে পিতা তারাাদ দত্তের নিকট পুত্রের এই বক্তৃতার সংবাঁদ 
গিয়া পৌছিল। পুত্রের উপর ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হইয়! তিনি তাহাকে গৃহে প্রবেশ 
করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। পুত্রের মুখের উপর প্রাচীনপন্থী পিতা! 
খোলাধুলি বলিলেন, “যেহেতু তুমি সতীদাহ নিবারিত হওয়াতে এদেশের 
বিশেষ কল্যাণ হইয়াছে, এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছ, সেইজন্য তুমি আমার 
বাটিতে আর স্থান পাইবে ন1।” গৃহ হইতে বিতাড়িত হরিহর মাঁণিকতলায় 
রামমোহনের নিকট আমিলেন এবং তাহাকে সকল কথা জানাইলেন। কথিত 
আছে, রামমোহন হাসিয়া বলিলেন, “তোমার ও আমার একই দশ1”। 
পরে তিনি হরিহর দত্তের একটি ভাল চাঁকরি করিয়৷ দিয়াছিলেন। অন্ুগামীদের 
বিপদে রাজ! সর্বদা সাহাঁধ্য করিতেন, মৌখিক সহাহ্ুভূতি প্রকাঁশ করিয়াই 
কতব্য শেষ করিতেন না। রামমোহন-চবিত্রের ইহাঁও একটি বৈশিষ্ট্য । 

বিজ্ঞানেশ্বরের “মিতাক্ষর।' হইতে আরম করিয়! জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের 
“বিবাদভঙ্গার্ণব” পর্বস্ত স্বতিনিবন্ধ পাঠ করিলে সতীদাহকে শাস্ত্রবিহিত হিন্দু- 
ধর্মের অন্লীভূত বলিয়াই মনে হয় । কিন্তু পূর্ববর্তা মেধাতিথির মন্ুস্বতি-ভাম্ে 
দেখা যাঁয় সহমরণ ধর্ম নহে, অধর্ম, এবং এষাবৎ ফত ধর্মন্ত্র পাঁওয়1 গিয়াছে 
তাহার মধ্যে বিষ্কুম্বতি ভিন্ন আর কোনো স্থত্রে সহমরণের ব্যবস্থা দেখা যায় 
না। রামমোহনের সময়ে এই সকল গ্রন্থ প্রচারিত ছিল না; তথাপি তিনি 
সহমরণকে প্রকৃত হিন্দুধর্মের বহিভূর্ত উপধর্মের মধ্যে গণ্য করিয়া অসামান্য 
নুষ্ক্দশিতার পরিচয় দিয়! গিয়াছেন। 

এই হুচ্ছর্দশিতার সহিত মিলিয়াছিল রামমোহনের বেদনাহ্ভূতি । এই 
অন্ভূতির তাড়নাতেই তিনি সতীর্ধাহ-নিবারণে কৃতসঙ্ব হইয়াছিলেন। 


রামমোহন ১১ 


প্রসিদ্ধ জার্মান সমাজবিজ্ঞানবিৎ জুলিয়াস লিপার্ট তাহার 776 77/018180% ০? 
£%6 07/188/76 নামক পুস্তকের 'নরবলি' অধ্যায়ে লিখিয়াছেন £ “বর্বর অবস্থায় 
জীবনধারণের জন্য উপস্থিত যাহ! প্রয়োজনীয়, মানুষের তাহা ভিন্ন অন্ত কোনো 
বিষয়ে চিস্তা করিবার অভ্যাস না থাঁকাঁয় ববর মানুষ সম্যকরূপে মৃত্যুন্ত্রণ! 
হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না এবং অন্যের যাতনায় সমবেদনা অনুভব করিতে 
পারে না। বেদনাুভূতি ভিন্ন মাষ চিস্ত|! করিতে পারে না। এই বেদনাস্- 
ভূতি মাহ্ষের জন্মগত নহে, ইহা তাহার চিন্তার ফল।” সহমরণ যুগপৎ 
আত্মবলি ও নরবলি $ নিঃসন্দেহে ইহা একটি নিষ্ুর বর্ধর প্রথা । রাঁমমোহনের 
সময়ে বাঙালির চিন্তা করিবার অভ্যাঁস ছিল না এবং সেই কারণেই তাহারা 
সতী'্দাহের মৃত্যুযন্ত্রণ। হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিত নাঁ। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, 
“এদেশে রামমোহন রায়ের যখন আবিভাঁব, তখন তো! রীতিমত দুর্গতির দ্বিন, 
মানুষের দৃষ্টিশক্তি ছিল মোহাবৃত, আর স্ষ্টিশক্তি ছিল আড়ষ্ট, বর্তমান যুগের 
কোন প্রশ্নের নূতন উত্তর দেবার মতো বাণী তখন আমাদের ছিল না।” দেশের 
মধ্যে ধর্মের নামে একটি বর্বর প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে, ইহা কেহচিস্ত! 
করিয়াও তখন দেখে নাই। আর চি্তা করিবেই বা কেমন করিয়া? 
বেদনাহুভূতি তে! কাহারে! মধ্যে ছিল না। রামমোহন আসিলেন সেই 
অন্ুভূতিশীল হৃদয় লইয়া । বাংলাদেশের বিগত একশত বৎসরের ইতিহাসে 
এইরকম বিশাল হৃদয় লইয়া আসিয়াছিলেন মাত্র আর ছুইজন-_বিগ্ভাসাগর ও 
বিবেকানন্দ । বিগ্যাসাগর ও বিবেকানন্দের বেদনাহ্ুভৃতি আরো! গভীর ও 
ব্যাপক ছিল । বেটিস্ক তাহার ডেসপ্যাচের শেষ লাইনে লিখিয়াছিলেন £ "আমি 
বিশ্বাস করি, জ্ঞানালৌকে আলোকিতচিত্ত অনেক হিন্দুও আমার মত চিন্তা? 
করেন, অচ্ছভব করেন ।” এই “অনেক হিন্দু বলিতে অবশ্ত রামমোহন ও 
তাহার অনুগামীদের্ই লক্ষ্য করা হুইয়াছিল। 


“সতীদাহ নিবারক আইন” বাঁতিল করিবার জন্য ধর্মসভার পক্ষ হইতে 
বিলাঁতে আপীল করা হইল। শরীফ. লইয়া! গেলেন একজন ইংরেজ ব্যবহারজীবী, 
নাম মিঃ বেধি। পথিমধ্যে জাহাজডুবি হইয়া বেখির মৃত্যু হয়। কিন্ধু তাহার 


১৪২ রামমোহন 


পূর্বেই রামমোহন ইংলগড যাত্রী করেন। যাইবার সময়ে সতীদাহ-প্রথা 
নিবারণের অন্গকৃলে ব্রিটিশ পালামেণ্টের বরাবরে বহু হিন্দুর দ্বাক্ষরিত একখানি 
আবেদনপত্র তিনি সঙ্গে করিয়া লইয়া! গিয়াছিলেন। রামমোহন রায়ের 
সমক্ষেই প্রিভি কৌন্সিল সতীদাহের অনুকূল আপীল অগ্রাহ করিয়াছিলেন । 
সেই সঙ্গে যুগ-যুগাস্তর সঞ্চিত ভারতীয় নারীর মর্মভেদী করুণ আর্তনাদ 
কালের অতলে চিরদিনের মতো৷ বিলীন হইয়া গেল। শুধু তাহাই নহে, 
সতীদাহ-নিবারণের মধ্য দিয়াই বাংলা তথ1 ভারতের পুকুষপ্রধান সমাজে, 
যে সমাজে নারী ভোগবিলাসের সামগ্রী মাত্র ছিল, ছিল যে “ছায়েবাহুগতা। 
পতিন্”_নারীর পৃথক অস্তিত্বের মর্যাদা প্রথম স্বীকৃত হইল। এই ম্বীকৃতির 
পথ দিয়াই ভারতবামীর জীবনে, বাঙালির জীবনে ধীরে ধীরে নারী-ব্যক্তিত্বের 
শ্রদ্ধান্িত প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইয়াছে । রামমোহন রায়ের এই বৈপ্লবিক সংস্কার- 
প্রয়াসের ইহাই ফলশ্রুতি। 

সতীদাহ প্রসঙ্গে আরে একটি কথা বলিবার আছে। বাংলার পুরনারীদের 
বিশেষ করিয়া বিধবাদের অর্থনৈতিক জীবনের দুর্দশার কথা রামমোহন 
বিলক্ষণরূপে অবগত ছিলেন। “রামমোহন রায় যে কেবলমাত্র বিধবাদের 
জলস্ত চিতা হইতেই বীচাইয়াছিলেন তাহাই নহে আইন পাশ হইলে রুষ্ট ও 
অনস্ত্ট শ্বশুর পরিবারে তাঁহাদের কি অবস্থা হইতে পারে তাহ কল্পনা করিয়) 
আইন পাশ হইবার বহু পূর্বেই তাহাদের কবল হইতে বাঁচাইবার জন তিনি 
একটি গঠনমূলক পরিকল্পনা করিয়াছিলেন ।” সম্বাদ কৌমুদীর ষষ্ঠ সংখ্যায় 
আঁমর1 ভাঁরতবর্ষে জীবনবীম। সগ্থন্ধে প্রথম জাতীয় পরিকল্পন] পাইতেছি। 
উহাতে রামমোহন লিবিয়াছেন £ “এই মহানগরীর ধনী হিন্দুদের প্রতি 
নিবেদন যে, স্বামীর মৃত্যুর পর অসহায় অবস্থার জন্ত বহু বিধবা ষে অসহনীয় 
দুঃখ ও দুর্শার মধ্যে জীবন যাপন করেন, তাহার কথা সহৃদয়তার 
সহিত ম্মরণ করিয়া এদেশে সম্প্রতি গভর্ণমেণ্টের আদেশে প্রতিপ্রিত 
“সিবিল ও মিলিটারি উইডোঁজ ফাণ্ডএর অন্থরূপ একটি সমিতি ষেন' 
তাহার! উক্ত বিধবাদের এবং ভবিষ্যৎ বিধবাদের কল্যাণকল্পে প্রতিঠিত 
করেন ।” 

সমাজসংস্কারক রামমোহন কত ঘূরদর্শা ছিলেন এবং কতখানি বাস্তবপন্থী 


রামমোহন ১০৩ 


ছিলেন_-ইহ। তাহারই দৃষ্টান্ত । সমাজে যৌথভাবে অর্থনৈতিক কল্যাণ- 
প্রচেষ্টার পথও তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন। 


সতীর্দাহ-প্রথ। উঠিয়া গেল । 
হন কিন্তু এইখানেই নিরন্ত হইলেন না । 


বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, কন্তাপণ, কৌলীন্ত-_এইসব প্রথা ও ব্যবস্থার ফলে 
“ভারতের, বিশেষ করিয়! বাংলার মেয়েদের জীবনে ছুর্গতির সীম। ছিল না, 
রামমোহন তাহা জানিতেন। তাহার সহমরণ-বিষয়ক গ্রন্থের এক অংশে 
ইহার মর্মস্পশী চিত্র আছে। সেই প্রথম নারীদের ছুংখ-দুর্গতি ভাষায় রূপ 
পাইল। বহুবিব!হের বিরুদ্ধে রামমোহনের মত এত প্রবল ছিল যে, তিনি 
তাহার চরমপত্রে ( উইল) এইবিধান করিয়াছিলেন ষে, তাহার কোনে পুত্র 
ব! উত্তরাধিকারী একটঁরর্ময়ে ছুই পত্বীর স্বামী হইলে তাহার সম্পত্তির কোনো 
অংশ পাইবে না 1৬ বহুবিবাহ বন্ধ করিবার উদ্দেস্তে একটি আইন প্রণয়নের 
জন্য তিনি গভর্ণমেন্টকে উপদেশও দিয়াছিলেন *-র্ি্দুনারীর দায়াধিকার, 
অর্থাৎ পিতার সম্পত্তিতে কন্ার, স্বামীর সম্পত্তিতে বিধব স্ত্রীর উত্তরাধিকার 
ইত্যাদি বিষয়েও রাঁমমোহন কম চিন্তা করেন নাই | রামমোহন দায়াধিকারের 
প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন, বিদ্যাসাগরও তুলিয়াছিলেন-_-ত স্থফল আজ আমরা 
প্রত্যক্ষ করিলাম হিন্দু কোড বিলের মধ্যে । “কন্যাপণ ও কন্যা-বিক্রয়ের 
বিরুদ্ধে শাস্ত্রীয় মত উদ্ধৃত করিয়! রাজ৷ তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। 
স্্রীলোকদ্দিগের শিক্ষার্দীনের কথাও তিনি বিশেষভাবে চিন্তা করিয়াছিলেন । 
কৌলীন্ত প্রথার বিরুদ্ধেও তিনি লেখনী চালন। করিয়াছিলেন। বিধবা-বিবাহের 
কথাও তিনি যে চিস্তা করিয়াছিলেন তাহার নিদর্শন আঁছে এবং বিলাত হুইতে 
ফিরিয়া আসিয়া তিনি এই আন্দোলনে প্রবুত্ত হইবেন ঠিক করিয়াছিলেন। 
এইভাবে সামস্ততান্ত্রিক জীবনদর্শনের ভিত্তিমূলে প্রচণ্ড আঘাত করিয়। 
রামমোহন সর্বপ্রকারে বাংলা তথা ভ্ঞারতের সমগ্র নারীজাতির কল্যাণসাঁধন 
কিয়া গিয়াছেন। এইভাবেই সেদিন, সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগে একাকী এই 
পুরুষনিংহ হিন্দুসমাজকে সহন্র নাগপাশবন্ধন হইতে মুক্ত করিয় গিয়াছেন। 





১৩৪ রামমোহন 


সমাজসংস্কারক রামমোহনের অপূর্ব মনীষার কথা বলিতে গিয়। 
রবীন্দ্রনাথ তাই তাহার অনন্গকরণীয় ভাষায় বলিয়াছেন £ “রামমোহন বায় 
যখন জাগ্রত হইয়! বঙ্গসমাজের চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, তখন বঙ্গলমাজ 
প্রেতভূমি ছিল। তখন শ্বশীনস্থলে প্রাচীনকালের হিন্দুধর্মের প্রেতমাত্র রাজত 
করিতেছিল। তাহার জীবন নাই, অস্তিত্ব নাই, কেবল অনুশাসন ও ভয় 
আছে মাএ । সেই নিশীথে শ্মশানে সেই ভয়ের বিপক্ষে “মা ভৈঃ, শব উচ্চারণ 
করিয়৷ তিনি একাকী অগ্রসর হুইয়াছিলেন।” বস্তত রামমোহনের মহিমা 
জ্ঞান-সমন্বয়ে যতখানি, ঠিক ততথানি তীহাঁর বিশাল চিত্ত হইতে উদ্ভূত মাঁনব- 
প্রেমের মধ্যে অভিব্যক্ত হইয়াছে । ইতিহাসে সংস্কারক রামমোহনের মূল্য 
এইথানেই। 


॥ এগার ॥ 
এইবার শিক্ষাব্রতী রামমোহনের কথা বলিব। ২৪1) 74017811২০5 


25 01795 0: 002 £1220556 550125 11) [1501217 29000261017. 1719 
11201027002 118 7210£91 15 700 0290.” এই কথা লিখিয়াছেন বিশ্ববিখ্যাত 
শিক্ষাবিদ স্যার ফিলিপ হা্টগ।* 

চেতনার মশাল জ্বালাইয়। রামমোহন অগ্রসর হইলেন । 

তীক্ষধী রামমোহন দেখিলেন শিক্ষীর অভাঁবেই দেশের এত দুর্গতি ও দৈন্ত। 
ঠিক করিলেন এই অভাব দূর করিতে হইবে । শিক্ষ1 ভিন্ন মানবজাতির মঙ্গল 
ও উন্নতি অসম্ভব । ধর্মের আলোকই যথেষ্ট নয়; অজ্ঞানতা ও কুসংস্কার 
হুইতে মুক্তিলাভ করিতে হইলে শিক্ষার আলোকও দরকার। জাতির এবং 
জনসমাজের সামাজিক ও নৈতিক বিকাশ একটিমাত্র পথেই সম্ভব। উহা 
শিক্ষা। কি ভাবে ভারতবাসীকে শিক্ষিত ও উন্নত করা যায়, রামমোহন 
'তাহারও উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন । এমন শিক্ষা চাই যাহা জীবন- 
সংগ্রামের উপযোগী হইবে_-এই কথা রামমোহন চিন্তা করিলেন । টৌল, 
চতুষ্পাঠী, পাঠশালা, মক্তব দিয়! চলিবে প্লা। নূতন যুগ আসিয়াছে । ইংরেজি 
শিক্ষা চাই। যেজ্ঞান-বিজ্ঞানের সাহায্যে ইংরেজ জাতি পৃথিবীতে এতটা 
উন্নত হইয়াছে, সুরোপের সেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহিত ভাঁরতবাসীর পরিচয় 
করাইয়া দিবার কথ! প্রথম চিস্তা করিলেন রামমোহন রাঁয়। ইংরেজি শিক্ষা 
ভিন্ন ইহা! জানিবার উপায় নাই। তাই রামমোহন ইংরেজি শিক্ষা প্রচলনের 
জন্ত ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন। পরতিনি কেবলমাত্র পুরুষদের শিক্ষার কথাই চিন্তা 
করেন নাই, সেই সঙ্গে মেয়েদের শিক্ষার কথাও ভাবিয়াছিলেন। ১৮১৪ গ্রীষ্টাবে 
সহুমরণ-বিষয়ে বাদ!ছবাদের একস্থলে প্রতিপক্ষকে রামমোহন বলিয়াছিলেন, 
“আপনার! বিষ্যাশিক্ষা জানোপদেশ ত্রীলোককে প্রায় দেন নাই, তবে তাহারা 
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বুদ্ধিহীন হয় ইহা] কিরূপে নিশ্চয় করেন?” রাজার এই তিরম্কার-বাণী ব্যর্থ 
হয় নাই। 

নৃতন যুগের বাঙীলিকে রামমোহন সর্বতোভাবে যুগপ্রতিনিধি হিসাবে 
গড়িয়৷ তুলিতে চাহিলেন। রলিলেন, "তোমর মুক্তির যুগের মান্য” । এই 
একটিমাত্র বাক্যই সেদিন বিস্ফোরণের কার্য করিয়াছিল। বাঙালিকে সকল 
দিক দিয়া যুগপ্রতিনিধি হিসাবে গড়িয়া তুলিবাঁর জন্য পাঁমমোহন সর্বাগ্রে 
ইংরেজি শিক্ষাকে বরণ করিয়া লইলেন। রামমোহন বুঝিয়াছিলেন মুক্তির 
সববাঙ্গীন আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে শিক্ষাবিস্তার ভিন্ন অন্য পথ নাই» 
এবং বর্তমানকে জানিবার জন্য ও সমসাময়িক আধুনিক জ্ঞান ও বিজ্ঞানের 
আলোকে এক নৃতন ভবিষ্যংকে জন্ম দিবার পক্ষে ইংরেজি ভাষ! অপরিহার্ষ। 
আমর! দেখিয়াছি পরিণত বয়সে তিনি যত্ব ও নিষ্ঠার সহিত ইংরেজি ভাষ 
আয়ত্ত করিয়াছিলেন। এমনভাবে আয়ত্ত করিয়াছিলেন যে, ষুরোপ হইতে 
ধাহাবা নূতন আসিয়া তাহার সহিত আলাপ করিতেন, তাহার রাঁমমোহনের 
ইংরেজি জ্ঞান দেখিয়। বিস্ময় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। বেস্বাম পর্যস্ত 
বলিয়াছিলেন, তাহার ইচ্ছা হয় যে, তিনি যেন রামমোহনের স্তাঁয় ইংরেজি 
লিখিতে পারেন। রামমোহন না৷ থুু্কিলে, পা্রীরা বাংলা তথা ভারতে যেমন 
অবাঁধ প্রচারের স্থবিধা পাইত, রামমোহন না থাকিলে নৃশংস সতীদাহ-প্রথা। 
যেমন লুপ্ত হইত না, তেমনি তিনি না৷ থাকিলে এই দেশে ইংরেজি শিক্ষার 
প্রসার এত দ্রুত ঘটিত কি ন] সন্দেহ । কলিকাতায় আসিয়াই রামমোহন তাই; 
শিক্ষাবিস্তারের কথাটি সর্বাগ্রে চিন্তা করিলেন। 

শিক্ষাপ্রসারে রামমোহনের প্রধত্ব সত্যই বিম্ম়কর। 

রামমোহন সম্বন্ধে অধুনা যেসব নৃতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহারই 
আলোকে আমরা জানিতে পারি যে, "রামমোহন কেবল একটি স্কুল স্বাপন, 
হেয়ার সাহেব ও ডাফ সাহেবকে নানা প্রকার সাহাষ্য করিয়া ও ইউস্টেস 
কেরীকে স্ছুল স্থাপনের জন্য জমি দিয়! বা ভারত সরকারকে শিক্ষানীতি সন্বদ্ধে 
ছুই-চারটি মেমোরা্ড দাখিল, করিয়াই আপন কর্তব্য শেষ করেন নাই। 
তাহার চিন্তা এ-বিষম্ে এত জাগ্রত ছিল যে, ইহাই তাহার ধ্যান-ধারণা . 
হুইয়া উঠিয়াছিল বলিলেও বোধ হয় অতুযুক্তি হয় না'। রামমোহনের নিকট 
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শিক্ষা বিলাসের বস্ত ছিল না। রামমোহন জানিতেন ঘে অধঃপতিত জাতিকে 
পুনরায় আপন মর্যাদায় স্থাপন করিতে গেলে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়!: 
তুলিতেই হইবে । ইংরেজদের সহিত জীবনযুদ্ধে টিকিয়া থাকিতে হইলে 
তাহাদের নায় পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকে আয়ত্তে আনিতে হইবে। শিক্ষাবিল্তারে 
রামমোহনের যে অনুরাগ তাহার মূলে ছিল জাতির জীবনরক্ষা--এই 
তাগিদ।, 

প্রসঙ্গত ইস্ট ইও্ডিয়া কোম্পানীর শিক্ষানীতির কথ! একটু বলিতে হয়। 
এদেশে সেই সময়ে শিক্ষা সম্বন্ধে তুমুল আন্দোলন চলিতেছিল। একদল 
চাহিতেছিলেন, দেশে সংস্কত ও ফাসি শিক্ষার প্রচলন হউক । অপর দল 
ইংরেজি শিক্ষা] প্রচলনের পক্ষপাতী ছিলেন। রামমোহন নিজে সংস্কৃত 
শাস্তাদিতে স্থপ্ডিত ছিলেন, অথচ তিনিই সংস্কৃত শিক্ষার বিরোধিতা করিয়। 
লিখিলেন__এই শিক্ষা ভারতকে অজ্ঞানতায় ডুবাইয়া রাখিবে। প্রাচীন 
ভারতীয় দর্শনের বিরুদ্ধে তাহার প্রধান অভিষোগ-_এই দর্শন নেতিবাদী । 
তিনি এই ধরণের নেতিবাদী শিক্ষার পরিবর্তে সমাজের পক্ষে কল্যাণকর 
বৈজ্ঞানিক শিক্ষা প্রচলনের স্থপারিশ করেন। এই উদ্দেস্তে তিনি গণিত, 
প্রাকৃতিক দর্শন, রলায়নবিদ্যা, শাপীরবিদ্যা। প্রভৃতি অন্থশীলনের পক্ষপাতী 
ছিলেন। তিনি আরে! মনে করিতেন যে, ইংরেজিকে এই নৃতন শিক্ষার 
মাধ্যম হিপাবে গ্রহণ করা উচিত। সংস্কৃত ও ফাসি ভাষার গপ্ডির মধ্যে 
থাকিলে ভারতবর্ষ শিক্ষাদীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতাঁয় ইংলগ্ডের মত স্থ-উন্নত 
হইতে পারিবে না এই কথা সেদিন রামমোহনের ন্যায় আর কোনো 
ভারতবাপী চিন্তা করিয়া! দেখেন নাই । রামমোহনের চিন্তায় আরে] একটি 
সত্য ধর৷ পড়িয়াছিল। তিনি অনুভব করিয়াছিলেন, ইংরেজশাসন অজ্ঞাতসারে 
একদিন ভারতে সমাজবিপ্রব আনিয়া দ্িবেই এবং সেই বিপ্লব বহু সম্ভাবনাপুর্ণ। 
ইংরেজি শিক্ষ। ভিন্ন সেই বিপ্লবের বাস্তব রূপায়ণ সম্ভব ছিল না। 

পলাশী যুদ্ধের পর প্রায় আটান্ন বৎসর অতিক্রান্ত হইল। এই দীর্ঘকাল 
রনাজ্যব্যবলায়ী ইস্ট ইগ্ডিয়] কোম্পানীকে ভারতবর্ষের এখানে-ওখানে নানারকম 
ুদ্ধবিগ্রহ করিয়া! কাটাইতে হইয়াছে শাঁগনসংস্কার ও ভূমিরাজন্ব-সংস্কার 
সডিন্ন বিদ্বেশী শাসক অন্ত কানে বিষয়ে সংস্কারের কথা চিস্তা করিয়া দেখেন 
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নাই। দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় তখনো পর্যস্ত গুরুতর কোনে পরিবর্তন দেখ! 
দেয় নাই। ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্ে লর্ড ওয়েলেমলি কতৃক ফোর্ট” উইলিয়ম কলেজ 
স্থাপিত হুইয়াছিল বটে কিন্তু তাহা শাসকদের নিজেদের স্বার্থেই ; শাসনযন্ত্ 
সুুভাবে পরিচালন! করিবার জন্য সিবিলিয়ানদিগকে দেশীয় ভাষা শিক্ষা 
দেওয়াই ছিল এই কলেজ স্থাপনের অন্যতম এবং প্রধানতম লক্ষ্য । তথাপি 
ইহ] স্বীকার্ধ যে এই ফোঁট” উইলিয়ম কলেজই "০৪৮০0 0076 ৬৫5 101: 
[11751151) 2৫00201) 77 10217781704 065521:5 8190. 11101917 901১01913 
€0৫26891: 50 0020 025 ০০৪] 12217 28:01) 000215 181)570860, 
এসিয়াটিক সোঁসাঁইটির মতনই ইহা! সেদিন প্রাচ্য-পশ্চাত্য মিলনের ক্ষেত্র 
অনেকখানি তৈরী করিয়৷ দ্িয়াছিল। তখনে। পর্বস্ত ইংরেজের শিক্ষানীতি 
বলিয়! কিছু ছিল ন1। জনসাধারণের শিক্ষার কথা তাহারা চিন্তা করিয়। 
দেখেন নাই, ব্যয়-বরাদ্দ করা তে! দূরের কথা। বেসরকারী ভাবে খ্রীষ্টান 
মিশনারিগণ কিছু কিছু ইংরেজি শিক্ষা প্রচারের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কিন্তু 
তাহাদেরও মুখ্য অভিপ্রায় ছিল শ্রীষ্টধর্মের মহিম! প্রচার করা। মোট কথা, 
ক্র্যাণ্ড, বেয়নেট আর বাঁইবেল হাতে করিয়াই শাসক ইংরেজ প্রথম যুগে এই 
দেশে আনিয়াছিল। কলিকাতায় আসিয়া রামমোহন শিক্ষার বিষয়টি তাই 
গভীরভাবে চিন্তা করিলেন এবং এই বিষয়ে তিনি গভর্ণমেণ্টের সহিত আলাপ- 
আলোচন। করিতে লাগিলেন । 
রামমোহন কলিকাতায় আপিবার অব্যবহিত পূর্বে বাংল দেশে ইংরেজী 
শিক্ষার অবস্থা কি রকম ছিল তাহা আমরা রাজনারায়ণ বন্থর €হিন্দুকলেজের 
বৃত্ত” নামক পুম্তক হইতে জানিতে পারি। তিনি লিখিয়াছেন ঃ “এতদ্দেশীয় 
১৮১৪ খ্রীষ্টাবে খ্রীষ্টান মিশনরি রেবরেগ্ড মে সাহেব চুঁচুড়াতে একটি মিশনরি 
স্কুল সংস্থাপন করেন। এতট্দেশীয় ইংরাজি স্কুলের মধ্যে এই স্কুলটি সবগ্রথম 
সংস্থাপিত হয়। মে সাহেব গভর্ণমেণ্ট হইতে সাহাষ্য প্রার্থনা করেন। তাহার 
প্রার্থনা সফল হয়। পরে কোন বিশিষ্ট হেতু বশত: সেই সাহাষ্য রহিত হয়। 
তাহার পরে শরবোরণ সাহেব কলিকাতায় এক স্কুল খুলেন। শরবোরণ সাছের 
'ফিরিজি ছিলেন । তিনি এক প্রকার বাঙালি ছিলেন বলিলেই হয়। গুনিয়াছি, 
তিনি প্রতি বৎসর পুঞ্জার সময় দ্বারকানাথ ঠাকুলের বাটি হইতে এক হাড়ি 


বামমোহন ১০৯ 


মিষ্টাল্প হাতে করিয়া! লইয়া যাইতেন। পরে আরাটুন পিদ্রস নামে আর 
একজন সাহেব আর একটি স্কুল স্থাপন করেন "প্রথমে ইংরেজী শিক্ষার বড় 
দুরবস্থা ছিল। পরে মহাত্মা! হেয়ার সাহেব উদ্যোগী হইয়। তখনই দূরবস্থা দুর 
করেন । “তিনি হেয়ার স্কুল স্থাপন করেন এবং সর্বপ্রথম হিন্দুকলেজ সংস্থাপনের 
প্রস্তাব করেন এবং তৎস্থাঁপনের প্রধান উদ্যোগী ছিলেন ।” 


ডেভিড হেয়ার । 

ছুর্গতি-ছুর্গম বাংলা দেশে এই মহাপ্রাণ ইংরেজের আগমন নিঃসন্দেহে 
একটি এতিহাসিক ঘটন! ছিল সেদিন। ভারতবর্ষে ইংরেজি শিক্ষাবিস্তারের 
ইতিহাসে হেয়ার সাহেবের নাম স্বর্ণাক্ষরে পিখিত, আছে । রামমোহন যখন 
দ্বিতীয়বার গৃহ হইতে বিতাড়িত হইয়] সপরিবারে কাশীতে অবস্থান করিতে- 
ছিলেন, সেই সময়ে ডেভিড হেয়ার ও উইলিয়ম কেরী কলিকাতায় আসেন 
(১৮০০ শ্রীষ্টাব্দে )। হেয়ার সাহেব রামমোহন অপেক্ষা! তিন বৎসরের ছোট 
ছিলেন। এই একই বৎসরে কলিকাতায় ফোট” উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হয়। 
নাস্তিক বলিয়! হেয়ারের ছু্নাম ছিল, গৌড়] পান্রীসমাঁজে তাই তাহার বিশেষ 
স্থান ছিল না। কলিকাঁতার মিশনারি সমাজ এই মানুষটির প্রতি এমনই বিরূপ 
ছিল ষে তাহার মৃত্যুর পর কোনো খ্রীষ্টান সমাধিস্থানে তাহার দেহ সমাধিস্থ 
করিবার অন্ুমতি পাঁওয়! যায় নাই। এমন লোঁকের সহিত যে কর্মক্ষেত্রে 
রামমোহন উত্তরকালে ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হইবেন, ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু 
নাই, বরং ইহাই ছিল প্রত্যাশিত। 

রাজনারায়ণ বস্থ লিখিয়াছেন £ “ডেভিড হেয়ার এই দেশে ঘড়ির ব্যবসায় 
দ্বারা লক্ষ টাক] উপার্জন করিয়াছিলেন। তিনি তাহার স্বদেশ স্কটলগ্ডে 
ফিরিয়! না গিয়। সেই সমস্ত অর্থ এতদ্েশীয় লোকের হিতসাধনে ব্যয় করিয়া 
পরিশেষে দরিদ্র দশায় উপনীত হইয়াছিলেন। তাহাকে এতদ্দেশয়দিগের 
ইংরেজি শিক্ষার সৃষ্টিকর্তা বলিলে অত্যুক্তি হয় না।” 

নব্যবঙ্গের প্রথম দীক্ষাগ্তরু হেয়ার সাছেবই কলিকাতা শহরে হিন্দুসাধারণের 
শিক্ষার জন্য প্রধানত নিজব্যয়ে একটি ইংরেজি স্কুল স্থাপন করেন । প্রথমে 
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হেয়ার স্কুলের নাম ছিল ক্ছুল সোসাইটির স্কুল'। হেয়ার সাহের্ব ছিলেন এই 
স্কুলের প্রাঁণশ্বূপ। এই পসোঁসাইটি কালীতলায় একটি বিদ্যালয় ও ছুইটি 
ইংরেজি স্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন। এই ইংরেজি স্কুল-ছুইটির মধ্যে একটি ছিল 
হেয়ার সাহেবের স্কুল। কলিকাতায় আদিবার অব্যবহিত পরেই রামমোহন 
ডেভিড হেয়ারের সহিত পরিচিত হইলেন । পরিচয় বন্ধুত্বে পরিণত হইতে 
বিলম্ব হইল না। রামমোঁহনের মাণিকতলার বাড়িতে হেয়ার সাহেব প্রায়ই 
আমিতেন এবং তাহার সহিত শিক্ষ1 সম্পর্কে আলোচন] করিতেন । ইহা “আত্মীয় 
সভা” স্থাপনের এক বৎসর পরের ঘটনা। হেয়ার-রামমোহনের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব 
সমসাময়িক বাংলার ইতিহ1সে একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। উভয়ের মধ্যে সেদিন 
যে সহদয়তা, যে আত্মীয়তা দেখা গিয়াছিল, তাহার সম্পূর্ণ কাহিনী আজো 
কেহ লেখে নাই । কথিত আছে, মাণিকতলার বাঁড়িতে রামমোহন মধ্যে মধ্যে 
হেয়ার সাহেবকে খাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিতেন । দেশীয় খাছ্ঘত্রব্যই বিশেষভাবে 
তাহাকে পরিবেশন কর] হইত । ইহার মধ্যে একটি পদ ছিল মাগুর মাছের 
ঝোৌল। হেয়ার সাহেব এই মাগুর মাছের স্বাদ জীবনে ভুলিতে পারেন নাই। 


রাজনারায়ণ বন্থুর ইতিবৃত্ত হইতে আবার কিছুট! উদ্ধৃত করিতেছি ঃ 
“হেয়ার সাহেব প্রথমে রাজ রাঁমমোহনের নিকট ভাল প্রণাঁলীতে একট। বৃহৎ 
ইংরেজি স্কুলের স্থাপনের প্রস্তাব করেন। কিন্তু প্রন্তাবট1 কার্ধে পরিণত হয় 
নাই। পরে বৈচ্যনাথ মুখোপাধ্যায় ধিনি হাইকোটে'র পরলোকগত জজ 
অনুকূল মুখোপাধ্যায়ের পিতামহ, তিনি উহা প্রস্তাব করাঁতে কার্ষে পরিণত 
হয়। বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রত্যহ প্রত্যুষে ভ্রমণ করিবার সময় স্যার জন 
হাইড ঈস্টের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। স্যার জন হাইড ঈজ্ট সুপ্রীম 
কোঁটের প্রধান বিচারপতি ছিলেন। তাহার নিকট তিনি একটি ইংরেজি 
স্কুল স্থাপনের প্রস্তাব করেন। তিনি প্রস্তাবটি অনুমোদন করিলেন । তৎপরে 
হাইড ঈস্ট ও হেয়ার লাহেব উদ্যোগী হইয়া ১৮১৬ সালের ১৪ই মে দিবসে 
কলিকাতার প্রধান ব্যক্তিদিগের এক সত অহ্বান করেন। কলিকাঁতার 
অনেক সস্্রাস্ত ব্যক্তি সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন ।৮* 


রামমোহন ১১১ 


রামমোহন এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। ভা ঈস্ট সাহেবের ভবনেই 
হুইয়াছিল। তিনি স্বয়ং লিখিয়াছেন £ “4০০৪ 03০ ০8112171775 ০ 
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স্থতরাং দেখা যাইতেছে যে, এই দেশে ইংরেজি শিক্ষ।র প্রচলন শাসকবর্ 
'স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া যতটা না করিয়াছেন, জনমতের চাঁপে পড়িয়াই “বশি 
করিয়ছেন- বিশেষ করিয়া] ডেভিড হেয়ার ও রামমোহনের নিবন্ধাতিশয্যেই 
ইহা সেদিন সম্ভবপর হুইয়াছিল। আলেকজান্দার ডাফ স্বয়ং পার্লামেণ্টারি 
কমিটির সম্পুথে এই সাক্ষ্য দিয়াছিলেন। হিন্দুকলেজ স্থাপনের জন্ত দেশীয় 
ন্তরাস্ত ব্যক্তিগণের নিকট হইতে প্রথম দফায় প্রাপ্ত টাদার পরিমাণ ছিল, 
১,১৩,১৫৯২ টাঁকা। এই বিদ্যালয়ের উদ্যোক্তাগণের মধ্যে কেহ কেহ ঈষ্ট 
সাহেবকে গোপনে বলিয়াছিলেন যে, রামমোহন রায়ের নিকট হইতে ষেন 
কোনো চাদা না লওয়1 হয়, কারণ তিনি আমাদের হিন্দুধর্মকে আক্রমণ 
করিয়াছেন । স্থাপিত হুইয়া৷ অবধি ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যস্ত ইহার নাম ছিল “হিন্দু 
বিদ্যালয়, এবং তারপর হইতে জেনারেল কমিটির কাগজপত্রে ইহাকে “হিন্দু 
কলেজ বলিয়া অভিহিত কর হইয়াছে, দেখা যায়। ১৮১৭ গ্রীষ্টাঝে 
শরাণহাটায় গোরা্টাদ বসাঁকের বাড়িতে কুড়িজন ছাত্র লইয়া স্কুল খোল! 
হুইল। এই স্কুলই পরে উন্নত হইয়া হিন্দুকলেজে পরিণত হয়। গরাণহাট! 


১১২ রামমোহন 


হইতে জোড়ার্সীকোঁয় ফিরিঙ্গি কমল বস্থর বাড়ি, আবার সেখান হইতে 
টেরিটি বাঁজার, এইভাবে স্কুল ক্রমান্বয়ে স্থানাস্তরিত হুইয়! অবশেষে ১৮২৪ 
্রীষ্টাবে স্থায়িত্ব লাভ করে। ইহার পিছনে রামমোহনের হাত ছিল।' 
তিনি ভিন্ন হিন্ুকলেজ কোনে] দিনই উন্নত হইয়া স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারিত, 
কি না সন্দেহ। তবে কলেজের পরিচালনা-ব্যাপারে লাক্ষাংভাবে তিনি 
কৌনো সম্পর্ক রাখেন নাই। | 

ইংরেজি শিক্ষাবিস্তারে রামমোহন এতই ব্যগ্র হইয়াছিলেন ষে প্রথমে 
তিনি এ-বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের বা কলিকাতার জনসাধারণের মুখাপেক্ষী ছিলেন 
না। হিন্দুকলেজের উদ্যোগ-পর্বেই আমর1 দেখিতে পাই ষে তিনি নিশ্চেষ্ট হইয়া 
বসিয়াছিলেন না। ১৮১৬ শ্রীষ্টাব্দেই তিনি “য়্যাংলে। হিন্দু স্কুল” নামে একটি 
অবৈতনিক বি্যালয় স্থাপন করিলেন । রামমোহনের এই ইংরেজি বিদ্যালয়টি 
প্রথমে হেছুয়ার সন্নিকটে স্থ'ড়িপাড়ায় স্থাপিত হইয়াছিল; পরে এঁ অঞ্চলেই 
হেছুয়ার উত্তরে একখণ্ড জমি কিনিয়। স্কুলের নিজস্ব বাটি রামমোহন নিজব্যয়ে, 
১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে করিয়া দিয়াছিলেন। মিঃ মৌরক্রফট নাঁমে একজন ইংরেজ 
ছিলেন এই স্কুলের অধ্যক্ষ । তাহার বেতন ছিল একশত টাক; অপর একজন 
শিক্ষকের বেতন ছিল আশী টাকা । ছাত্ররা এইখানে ইংরেজি শিক্ষা পাইত। 
রামমোহন নিজেই এই বিদ্যালয়ের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করেন। গ্যাডাম 
স্কুলের কার্য পরিদর্শন করিতেন। রাজার নব-প্রতিষ্ঠিত এই দ্কুলে প্রায় আশজন 
হিন্দু ছাত্র অধ্যয়ন করিত। দ্বারকানাথ ঠাকুর পুত্র দেবেন্দনাথকে এই স্কুলে 
ভত্তি করিয়া দিলেন। কথিত আছে, রামমোহন বালক দেবেন্ত্রনাথকে নিজের 
গাড়ি করিয়া দ্কুলে লইয়! যাইতেন। রাঁমমোহনের এই নিজস্ব শিক্ষায়তনটি 
সম্পকে আরে! একটি কথা বলিবার আছে । এখানে ছাত্রদের জন্য থে সব 
পাঠ্যপুস্তক নির্ধারিত হইয়াছিল তাহার মধ্যে ফরাসী বিপ্লবের অন্যতম 
চিন্তানায়ক ভল্তেয়ার প্রণীত “হ্ইডেনের ঘাঁদশ চালদের ইতিহাঁস* বইখাঁনি 
( ইংরেজি অনুবাদ )স্থান পাইয়াছিল। ছাত্রদিগকে ইহা হইতে বাংল! 
তর্জমা করিতে হইত। 


রামমোহন ১১৩ 


কিন্তু রামমোহনের শিক্ষা-আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে আরম্ভ হয় পর বৎসর 
হইতে। এই আন্দোলনে তাহা'রুপ্রতিভা, পা্ত্য দূরদৃষ্টি ও মহান্ুতবত। 
দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয় ।ছুস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সেই প্রথম ভারতবর্ষে 
শিক্ষার উন্নতির জন্য একলক্ষ চব্বিশ হাজার টাকা! মঞ্জুর করিয়াছেন । কিন্তু 
কিরূপ শিক্ষা এদেশের উপযোগী হইবে, তাহা তখনো পর্যন্ত নির্ধারিত হয় 
নাই। বিষয়টি লইয়া! আলোচনা আরম্ভ হইল। চারিদিকে তুমুল বিতর্ক-__ 
ইংরেজি, না সংস্কৃত, ফাগি ও আরবি? একদল লোক শুধু প্রাচ্য প্রণালীতে 
শিক্ষাদান সমর্থন করিলেন । অপর দল মুরোপীয় প্রণালীতে পাশ্চাত্য 
জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষাদানের পক্ষপাতী হইলেন। এই শেষোক্ত দলের নেত! 
ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। 

লর্ড আমহা্সট তখন গভর্ণর-জেনারেল। ছুইপক্ষে তুমুল বাদ-প্রতিবাঁদ 
চলিতে লাগিল। এমন কি হোরেস হেম্যান উইলসন পর্যস্ত ইংরেজি শিক্ষার 
বিরুদ্ধে মত প্রকাঁশ করিলেন । এই স্থুবিখ্যাত প্রাচ্যবিগ্ঠা-বিশারদ ইংরেজই 
সতীদাহ-নিবারণ-আন্দোলনের সময়ে, রাঁধাকাস্ত দেবের প্ররোচনায়, রাঁম- 
মোহনের বিবে।ধিতা করিয়াছিলেন । রামমোহন ইহ] বিস্বত হন নাই। 
সরকারী মহলে উইলসনের প্রভাব-প্রতিপত্তির কথাঁও তিনি জাঁনিতেন। 
গভর্ণমেণ্ট প্রাচীনপস্থীদেরই মত অগ্ুসরণ করিতে চাহিলেন। কলিকাতায় 
সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হইবে-_রাঁমমোহন এই সংবাদ পাইলেন । এত টাক 
কেবলমাত্র মংস্কৃত শিক্ষা! দিবার জন্য ব্যয় হইবে? দেশের জোক ইংরেজি 
শিখিতে পাইবে না? হিন্দু স্কুলের উন্নতির ভরসাই ব! কোথায়? এইসব 
চিন্তা করিয়া! রাঁমমোঁহন কলম ধরিলেন। প্রতিজ্ঞা করিলেন, অন্ধকারের 
মধ্যে ভাঁরতবর্ধকে তিনি আর পড়িয়া থাকিতে দিবেন না1। রামমোহন লর্ড 
আমহাস্টকে একখানি স্থদীর্ঘ পত্র লিখিলেন । ভারতে ইংরেজি শিক্ষা প্রচলনের 
ইতিহাসে রামমৌহনের এই এতিহাঁসিক পত্রের গুরুত্ব অসাধারণ। 
রাঁমমোহনের দুরদুষ্টির সফল ফলিতে বারো বৎসরের বেশি সময় লাগে নাই। 
তাঁহার এই পত্র ছ্বারাই সেদিন কোম্পানীর শিক্ষানীতি নির্ধারিত হুইয়! ভারতে 
শিক্ষার ক্ষেত্রে এক যুগান্তরের সুচনা করিয়া দিয়াছিল। এই একটিষ্াত্র 


কার্য ঘারাই রাজা রামমেহন রায় অমর হইয়। আছেন । 
৮ 


১১৪ রামমোহন 


. মেই চিঠিতে রামমোহন গভীর ছুঃখ প্রকাশ করিয়া গতর্ণমেপ্টকে 
জানাইলেন যে--“সংস্কৃত শিক্ষা তো" এদেশে প্রচলিত রহিয়াছে । চতুষ্পাঠী, 
টোল প্রভৃতি ধাহ] রহিয়াছে, সেগুলিকে সাহায্য করিলেই সংস্কৃত শিক্ষার 
উদ্দেশ্টা সম্পন্ন হইতে পারে । কিন্তু সংস্কৃত শিক্ষাতে আমাদের দেশের প্রকৃত 
উপকার হইতেছে না। ইহা দ্বার যুবকদের মাথায় ব্যাকরণ, স্যায় প্রভৃতি 
শাস্ত্রের কতগুলি খুঁটিনাটি ও তর্কধুক্তি ঢুকা ইয়! দেওয়া হয়; কর্মজীবনে তাহা! 
কোনো কাজেই লাগে না। সংস্কৃত শিক্ষা প্রচারের ফল হইবে দেশকে 
অন্ধকারেই রাখা |... অধিক উদার ও উন্নতভাবে পাশ্চাত্য প্রণালীতে গণিত, 
পদার্থ-বিজ্ঞান, রলায়ন-শান্ত্র, শারীরবিদ্া ও অন্তান্ত বিজ্ঞান শিক্ষার বন্দোবস্ত 
কর! প্রয়োজন । গভর্ণমেণ্ট যে টাকা ব্যয় করিতে সংকল্প করিয়াছেন, 
তাহাতেই এবূপ একটি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। যুরোপে শিক্ষাপ্রাপ্ত 
কয়েকজন শিক্ষিত প্রতিভাশালী লোককে শিক্ষকের কাজে নিযুক্ত করিতে 
হইবে । গতর্ণষেণ্ট দেশের লোকের যে কল্যাণ কামনা করেন, তাহ শুধু 
এই প্রণাঁলীর শিক্ষ। ছারাই সম্ভব হইবে ।” * 


রাজার এই পত্রথানি ইংরেজিতে লিখিত। ভাষা, জ্ঞান ও যুক্তির সম্পদে 
এই চিঠিখানির তুলন! নাই । ধর্ম সম্বন্ধে যেমন ট্রাস্ট-ডীড, শিক্ষা সম্বন্ধেও তেমনি 
এই পত্রথানিকে একটি মূল্যবান “দলিল” বলিয়া আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। 
সে সময়ের স্থবিজ্ঞ ইংরেজগণ পর্যস্ত ইহা পাঠ করিয়া বিশ্মিত হইয়াছিলেন। 
বিশপ ছিবর লিখিয়াছিলেন : “এই পত্রের ভাষা ও ভাব এত হুন্দর এবং ইহার 
যুক্তিগুলি এত হ্থায়গ্রাহী ষে একজন এশিয়ীবাসীর পক্ষে এরূপ পত্র লেখা 
একটি কৌতৃহলজনক ব্যাপার বলিয়া মনে হয়।” এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন 
যে, গভর্ণর-জেনারেলকে দিবার জন্ত রামমোহন বিশপ হিবরের হাতেই এই 
চিঠিখানি দিয়াছিলেন। তিনি সরাসরি পাঠাইলে হয়ত লাট-দরবারে 
উহা! উপেক্ষিত হইতে পারে, এই আশঙ্কা বা অনুমান করিয়াই রামষ়োহন 
এইরূপ একজন উচ্চপন্নস্থ লোকের মারফত পত্র প্রেরণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । 


সর অরে ক ৯.৯ ৯০৫০ 


*মুল পত্রথানি গ্রন্থের পরিশিষ্টে জ্টবা। 


রামমোহন ১১৫ 


তৎকালীন মন্ত্ান্ত ইংরেজ মহলে রাজার প্রভাব-প্রতিপত্তির ইহাঁও একটি 
নিদর্শন । _ 

রাঁমমোহন স্বয়ং প্রীচ্যবিদ্যায় পারদরশী হইয়াও এবং সংস্কৃত শিখাইবার জন্য 
একটি শিক্ষালয় স্থাপন করিয়াও, ইংরেজি ভাষার সাহায্যে আধুনিক বিজ্ঞান 
ইতিহাস প্রভৃতি শিখাইবার পৃক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করিয়া লর্ড আমহাস্টকে 
যখন এই আবেদনপত্রথানি পাঠাইয়াছিলেন তাহ? তখনই ফলদাঁয়ক হয় নাই। 
কিন্তু পরে যে ইংরেজি শিখাইবার পক্ষপাতী “ইংলিশ পার্টি নামক দলের উদ্ভব 
হয়, তাহার প্রভাব এবং লর্ড মেকল্বে মস্তব্য-_ইহারই ফলে বেটিঙ্ক ইংরেজি 
শিক্ষা চালাইবার দিকে মত দেন। কেমত্রিজ বিশ্ববি্যালয় কতৃক প্রকাশিত 
ভারতবর্ষের ইতিহাসের ষষ্ঠ খণ্ডে এই ইংলিশ পার্টির উদ্তুব সম্বন্ধে যে বিবরণ 
দেওয়] হইয়াছে ত।হাঁতে বলা হইয়াছে যে, রামমোহন রায়ের আবেদনপত্রের 
ফলেই এই পার্টির উৎপত্তি। এই পার্ট চাপ না দিলে মেকলের মিনিট 
অন্ত রূপ হইত সন্দেহ নাই । সৃতরাঁং দেণ। মাইতেছে যে, সেদিন রামমোহন 
যদি যুক্তিপূর্ণ এই পত্রথাঁনি ন! লিখিতেন, তাহ! হইলে ভারতবর্ষে ইংরেজি শিক্ষ! 
আরো কিছুকালের জন্য পিছাইয়া যাইত। 

রাঁমমোহনের এই আন্দোলনের ফলেই সংস্কৃত কলেজের প্রস্তাবিত ভবনের 
ভিত্তিপ্রস্তর, হিন্দু কলেজের নামেই ১৮২৪ খ্রীষ্টাৰে স্থাপিত হইয়াছিল। লর্ড 
আমহান্ট” স্বয়ং ইহা স্থাপন করেন। সংস্কৃত কলেজ ও হিন্দু কলেজ একই 
ভবনে স্থাপিত হইল । ইংরেজি শিক্ষার পক্ষ যাহার! অবলম্বন করিয়াছিলেন 
ভাহাঁদেরই জয় হইল। হিন্দু কলেজ স্থাপনের জন্য যে কমিটি হইয়াছিল, 
রামমোহন তাহার একজন সত্য ছিলেন। রামমোহন পৌত্তলিকতার 
বিরুদ্ধবাদী, হিন্দু সভ্যগণ এই কারণ দেখাইয়া কমিটি হইতে সরিয়া যাইতে 
চাঁহিলেন। আদর্শবাঁদী রামমোহনের নিকটে আদর্শই ছিল বড়ো, ব্যক্তিগত 
মর্ধাদা গৌণ। তিনি তৎক্ষণাৎ সভ্যপদ ত্যাগ করিলেন। ম্বভাবসিদ্ধ 
উদারতার সহিত রামমোহন সেদিন বলিয়াছিলেন £ “আমি কমিটিতে থাকিলে 
ঘদি কলেজের লেশমাত্রও অনিষ্টের সম্ভাবন। থাকে, তাহা হইলে আমি লে 
সম্মানের প্রয়্াপী নহি । ডেভিড হেয়ারের জীবনীকার প্যারীচাদ মিত্র 
হেয়ারের জীবনচরিতে এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন £ প্রামমোহন রায়ের উদার 


১১৬ রামমোহন 


চরিত্র ছিল ; তিনি দেশের হিত সর্বদা প্রার্থনা করিতেন এবং আপন যশগৌরক 
অতি ক্ষুত্র জ্ঞান করিতেন ।” 


ইহার দুই বৎসর পরের ঘটনা । 
- ১৮২৬ শ্রীষ্টাব্দ। 

বামমোহুন “বেদান্ত কলেজ, স্থাপন করিলেন। ইংরেজি শিক্ষার পুরোধার 
পক্ষে এই নামে একটি স্কুল স্থাপন করিতে দেখিয়া! সেদিন অনেকেই বিস্মিত 
হুইলেন। প্রসঙ্গত বল। দরকার, কেন রামমোহন সেদিন সংস্কৃত শিক্ষার, বিশেষ 
করিয়। বৈদাস্তিক মত ও হিন্দু দার্শনিক মতের বিরুদ্ধে এবং ইংরেজির স্বপক্ষে 
ত্বীয় অভিমত ব্যক্ত করিয়াছিলেন? রামমোহন বেদান্তদর্শনের বিরোধী ছিলেন 
ন1। থাঁকিলে, বাংলায় উহার ভাষ্য রচন। করিয়া প্রকাশ করিতেন ন]। 
তাহার সমগ্র ধর্মসংস্কার-আন্দোলনের ভিত্তিমূলই তো. ছিল বেদাস্তদর্শন। 
এমন কি, ইহাই ছিল তাহার সমগ্র জীবনের ভিত্তি। রামমোহনের ব্রহ্ম- 
সঙ্গীতগুলিতে ইহার সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি আছে । তবে তিনি ইংরেজির পক্ষে 
ও সংস্কতের বিপক্ষে লেখনী পরিচালনা করিলেন কেন? ইহার একমাত্র উত্তর 
রামমোহনের প্রখর ইতিহাসবোধ ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি । রামমোহন বেদান্ত 
মানিতেন, কিন্ত ইহার প্রচলিত ব্যাখার বিরোধী ছিলেন। অদ্বৈতবাদী 
রামমোহন সকল পদার্থের ব্যবহারিক সতা ম্বীকাঁর করিতেন এবং 'অদৈতবাদ 
দ্বীকার করিয়াও তিনি লৌকিক কর্তবাকর্তব্য, ধর্মাধ্ম ও নৈতিক দায়িত্বে 
বিশ্বাস করিতেন।” এইথানেই রামমোহন আধুনিক এবং আধুনিক বলিয়াই 
তিনি দেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন চাহিয়াছিলেন। 

মাঁণিকতলা স্রীটের ৭9 নম্বর বাড়িতে রামমোহুনের বেদবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত 
ইইল। এই বিদ্যালয়ে হিন্দু একেশ্বরবাঁদ প্রচার করিবার উদ্দেস্তে ছাত্রগণকে শুধু 
সংস্কত ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইত। এখানে বাংল! অথবা! সংস্কত ভাষার সাহায্যে 
ফুরোপীয় বিজ্ঞান ও খ্রীষ্ীয় একেশ্বরবাদ শিক্ষ! দেওয়ারও অভিপ্রায় রামমোহনের 
মনে ছিল। কার্ধত সেটি হয় নাই। 


রামমোহন ১১৭ 


৬৮৩০ | 

প্রাচীন ও নবীনের সংঘর্ষের সন্ধিক্ষণ। 

রামমোহনের আহ্বানে স্কচ মিশনারি আলেকজান্বার ডাফ. আসিলেন 
কলিকাতায়। এদেশে ইংরেজি শিক্ষাপ্রসারে এই ভাফ. সাহেবের নামও 
স্মরণীয়। অবশ্ঠ স্কটল্যাণ্ড মিশনের 'জেনারেল এসেমব্ির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল 
ভাঁফ, সাহেবের মারফৎ এই দেশে শ্বীষ্টধ্ম প্রচার কর]1 ডাফ. যে সে কাজ করেন 
নাই তাহা নহে, তবে তিনি ইংরেজি প্রসারের জন্যও যথেষ্ট করিয়াছেন। 
তখনকার দিনে হিন্দু পাঁড়াঁয় মিশনারি স্কুল স্থাপন বড়ো সহজ কথা ডিল না। 
স্কুল স্থাপনের পথে বহু বিদ্ব দেখা দিল। ভা. রামমোহনের শরণাপন্ন 
হইলেন । এই প্রসঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখিয়াছেন £ “যখন শহরের ভত্রলোকেরা 
এমনি বিরোধী হইলেন ষে, স্কুলের জন্য দেশীয় বিভাগে একটি বাড়ি ভাড়। কর! 
ও পড়িবার জন্য বালক সংগ্রহ কর! ভাঁফের পক্ষে কঠিন হুইয্া উঠিল, তখন 
রামমোহন রায়কে এই বিস্ব-বাঁধার কথা জাঁনাইলে তিনি ডাঁফের স্থুল বসাইবার 
ভার স্বয়ং গ্রহণ করিলেন। স্বয়ং উদ্যোগী হইয়! ত্রাঙ্গনমাজের পূর্বাশ্রিত 
ফিরিঙ্গি কমল বস্থর বাড়ি ডাঁফের স্কুলের জন্ত স্থির করিয়! দ্রিলেন এবং 
আপনাদের বন্ধুবান্ধবের পরিবার হুইতে প্রথম ছয়টি ছাত্র সংগ্রহ করিয়া দিলেন। 
ইহ1 করিয়াও নিরম্ত হইলেন ন13 স্কুল খুলিবার দিন (১৩ই জুলাই, ১৮৩৯) 
নিজে উপস্থিত হইয়! বাঁলকদ্দিগকে উৎসাহিত করিলেন এবং তৎপরে সর্বদা 
গিয়! স্কুলের কার্ধ পরিদর্শন-দ্বার] ও পরামর্শদানা্দি-দবারা ডাফকে উৎসাহিত 
করিতে লাগিলেন ।” 

ইংলগ্ডে যাইবার পূর্বে ইহাই রাঁমমোহনের শেষ জনহিতকর কাজ। এই 
ঘটনাটি দ্বারা! রামমোহনের চরিত্রের যে জিনিসটি আমাদের চক্ষে পড়ে তাহ 
হইল তাহার অটল সংকল্প-শক্তি। সহহ্র প্রতিকূলতার মধ্যে রামমোহন কখনে। 
তাহার সংকল্পিত অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করেন নাই, বিশ্গ দ্েখিক্বা হটিয়া যান 
নাই। ষোল বৎসর বয়সের সময়ে তিনি ঘখন গৃহ হইতে বিতাড়িত হুইয়া- 
ছিলেন, তখনো যে-সংকল্প, জীবনের পরিণত বয়সে প্রত্যেকটি কর্মে সেই একই 
সংকল্প ঘার! রামমোহন চালিত হইতেন। শিবনাথ শাস্বী মিথ্যা বলেন 
নাই_.'রামমোহন রায়ের বমি বুলডগের কামড়ের স্তাঁয় ছিল।” 


১১৮ রামমোহন 


ফিবিঙ্গি কমল বস্থর বাড়িতে রামমোহন যখন তাহার এঁতিহানিক 
ব্রাঙ্মদমাজ প্রতিষ্ঠিত করেন, সেই সময়ে বাহিরের যে ঘর-ছুইখানিতে সমাজের 
অধিবেশন বমিত, সেই ঘরে ছুইখাঁনি টানা পাখা রাখা হুইয়াছিল। সমাজ 
অন্যত্র উঠিয়। যাইবার পর পাঁখ! দুইখানি রহিয়াই গিয়াছিল। ডাফ. সাহেবকে 
সঙ্গে করিয়া রামমোহন যখন সেই ঘরে আসেন, কথিত আছে, ঘরের টান? 
পাখার প্রতি আঙ্ল দেখাইয়া রামমোহন হাসিয়া ডাক. সাহেবকে বলিয়। 
ছিলেন--] 158৩ 500 01386 25 [05 1868০.” ডাঁফের স্কুলের নাম রাখ। 
হয় “জেনারেল আযাঁসেম্ব লিজ ইনষ্রিটিউশন+। 

ভাফ, সাহেবের স্কুলে ছাত্রদের মধ্যে বাইবেল বিতরণ করা হয়। ইহাতে 
ছাত্রদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা যাঁয়। অভিভাবকগণও শঙ্কিত হইলেন। তবে 
কি ভাফ, সাহেব তাহাদের ছেলেগুলিকে খ্রীষ্টান করিবার মতলবে আছেন? 
অভিভাবকদের অনেকেই রামমোহনের বন্ধু এবং রামমোহনেরই অন্থরোঁধে 
তাহার! ডাফ, সাহেবের স্কুলে ছেলে পাঠাইয়াছেন । রামমোহন একদিন 
স্কুলে আমিলেন। ছাত্রর্দগকে বৃঝাইয়া বলিলেন__“বাইবেল পড়িলেই লোক 
গ্ীষটান হয় না। ডাক্তার উইলসন হিন্দুশান্ত্র পড়িয়াও হিন্দু হন নাই । আমি 
বহুবার কোরান পড়িয়া মুসলমান হই নাই'। আমি সমস্ত বাইবেল যত্বের 
সহিত অধ্যয়ন করিয়াছি। তোমরা জান আমি ্রীষ্টান নই, এই যে আমার 
গলায় ৫পতা৷ পর্যস্ত রহিয়াছে । তোমর] বাইবেল পড়িতে ভয় পাও কেন? 
বাইবেল পড়িয়া নিজেরা ইহার সম্বন্ধে বিচার কর, তবে তে] অন্ত ধর্মের সহিত 
তোমার ধর্মের পার্থক্য'বুঝিতে পািবে |” 

জাতির সর্বাত্মক জাগরণের পক্ষে সেদিন এমনি উদ্দার চিস্তার, এমনি অপূর্ব 
জান-সমন্বয়ের গ্রয়োজন হইয়াছিল । 

রামমোহনের দৃষ্টান্তে, কালীনাথ মুক্সী তাহার স্বগ্রাম টাকিতে একটি 
দুল স্থাপন করিবার জন্য ডাফ. সাহেবকে বিশেষ সাহাষ্য করেন। রামমোহনের 
শিশ্তগণ তাহার উপদেশকে সর্বদাই কার্ষে প্রতিপালন করিতে সচেষ্ট ছিলেন । 

লর্ড আমহাস্টকে লেখা রাঁমমোহনের চিঠি সেই সময়ে উপেক্ষিত হইয়াছিল 
সত্য, কিন্তু তাহার মৃত্যুর ছুই বৎসর পরে ১৮৩৬ এ্রষ্টাবে বেটিক্ক ইংলিশ 
পার্টির প্রভাবে সেই পত্রের সমন্ত ইঙ্গিত গ্রহণ করিয়া ভারতবধে পাশ্চাত্য 


রামমোহন ১১৯ 


প্রণাঁলীতে ইংরেজি শিক্ষা-প্রবর্তনের স্থচনা করিয়! যাঁন। মেকলের প্রসিদ্ধ 
“মিনিট? রামমোহনের চিঠির উপর ভিত্তি করিয়াই রচিত হইয়াছিল । মেকলের 
বারো! বৎসর পূর্বে রামমোহন ভারতবর্ষে ইংরেজী শিক্ষাপ্রচলনের বিষয়টি 
গভীরভাবে চিত্ত করিয়াছেন । স্যার সি. ই. ট্রেভেলিয়ানও তাহার 77৫ 
17024024809 ০1 17029 নামক গ্রন্থে অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়। দৃঢ়তার 
সঙ্গে বলিয়াছেন যে মেকলের “মিনিট? নয়, লর্ড আমহাস্টকে লিখিত রাজা 
রামমোহন রায়ের প্রতিবাদ পত্রখানিই এই দেশে প্রকৃতপক্ষে ইংরেজি শিক্ষার 
পথ প্রশস্ত করিয়] দিয়াছিল। 

প্রসঙ্গত একটি কথ। উল্লেখ কর প্রয়োজন । রামমোহনের সময়ে বাংলা 
দেশে হিন্দুসমাজের নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে বাহার শিক্ষা-বিস্তারে সাহাষ্য 
করিয়াছিলেন, শিক্ষার্দানই কেবল তাহাদের লক্ষা ছিল কিন্তু রামমোহন 
ইংরেজি শিক্ষার প্রসার চাহিয়াছিলেন তীহার রাষ্রনৈতিক দৃষ্টির ফলে। 
তিনি জানিতেন ঘষে পাশ্চাত্য শিক্ষায় বলীয়ান জাতির সহিত জীবন-সংগ্রামে 
আটিয়! থাকিতে হইলে আমাদেরও সেই বিদ্যা আয়ত্তে আনিতে হইবে-_নান্ত- 
পন্থা বিদ্াতে অয়নায়”। সেইজন্য শিক্ষাপ্রবর্তনে রামমোহনের দান অতুলনীয় 1, 

ধাহার| যুগনাঁয়ক তাহারাই তাহাদের সমকালীন সময়ের পরিধি অতিক্রম 
করিয়া অনাগত কালের কথা নিভু লভাবে চিন্তা করিতে পাঁরেন এবং চিন্তা 
কতিিয়। প্রকৃত পথ নির্দেশ করিতে পারেন। 


॥ বারো ॥ 


এইবার রাযমোহনের রাষ্ট্রীয় চেতনার কথা বলিব । 

রামমোহন যেমন রাঁজনীতিজ্ঞ, তেমনই আইনজ্ঞ হিলেন। অর্থনীতিও 
তিনি কম বুঝিতেন না। ধর্স, সমাজ, শিক্ষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে যিনি 
নবধুগের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, এই দেশের রাষ্ট্রীয় উন্নতির পথও তিনিই 
প্রথম প্রদর্শন করিয় গিয়াছেন। বাঙালির হাতে রাস্্ীয় অধিকাঁর তুলিয়। 
দিবার জন্ত তিনি যেমন অনেকগুলি অন্রান্ত নির্দেশ রাখিয়। গিয়াছেন তেমনি 
রাষ্ট্রনীতিতে বাঁডাঁলিকে দীক্ষা রামমোহনই দিয়! গিয়াছেন। তিনি পথ না 
দেখাইলে আমর দেশের কথা এমন ভাবে চিন্তা করিতে শিখিতাম কি ন। 
সন্দেহে। এই জন্যই তো আমরা তাহাকে জাতির বীজপ্রদ পিতার গৌরব 
দিয়া থাকি । রামমোহন তাহার আত্মচরিতের একস্থানে লিখিয়াছেন £ “ব্রিটিশ 
শাসনের প্রতি অত্যন্ত ঘ্বণাবশতঃ আমি ভারতবর্ষের বাহিরে কয়েকটি দেশ 
ভ্রমণ করিয়াছিলাম।” তখন রামমোহনের বয়স ষোল বৎসর। মুসলমান 
রাজত্বের অধীনতা হইতে ইংরেজ রাজত্বের অধীনে আসা-_এই পরিবর্তন বিধি- 
নির্দিষ্ট সুনিয়ম বলিয়াই ভারতবাসী মাঁনিয়! লইয়াছিল। দেশটা বিদেশীর 
শাসনে আসিয়াছে, এই কথাটি সেদিন অষ্টাদশ শতকের শেষ প্রান্তে_যষোল 
বৎসরের একজন বালকের সতেজ মন্তিফ্ে একটু আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছিল। 
এইখানেই রাঁমমোহনের রাজনৈতিক চিস্তার উৎস। অবশ্ঠ অল্পদিনের মধ্যেই 
রামমোহনের এই বিদেশী শাসনের প্রতিকূল মত পরিবতিত হুইয়াছিল। এই 
পরিবর্তনের কারণ তাহার ইতিহাস-সচেতনতা। রামমোহন পাশ্চাত্য 
দেশের ইতিহাস পড়িলেন এবং তাহারই আলোকে দেশের রাস্ত্ীয় অবস্থা সম্যক 
উপলব্ধি করিলেন । অবশেষে সেই অবস্থার উন্নতিসাধনে স্বীয় গ্রতিভ1 ও 
শ্রম নিয়োগ করিলেন । | 

রামমোহনের কাঁধপদ্ধতি অন্যযন্ত বৈজ্ঞানিক । তিনি দেখিলেন দেশের 
লোককে রাষ্ট্রনৈতিক চেতনায় উদ্ধদ্ধ করিতে হুইলে সংবাদপত্র প্রয়োজন । 
যাহ! প্রয়োজন তাহা করিতে হইবে । ' তিনি বাংল! ও ফাসি ভাষায় ছুইখানি 
সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করিলেন। বাংলা কাগজ “স্বাদ কৌমুদী' 


রামমোহন ১২১ 


প্রথমে প্রকাশিত হইল। ইহার অনুষ্ঠান পত্রেই লিখিত ছিল, ধ্ধর্মনীতি, 
রাষ্ট্রনীতি, পারিবারিক ঘটনা, বিদেশীয় ও দেশীয় সংবাদ” এইসব বিষয়েই 
আলোচন! হইবে। ইহার প্রত্যেক সংখ্যায় রাস্্রীয় মঙ্গল সম্বন্ধে প্রবন্ধ ও 
মস্তব্যাদি প্রকাশিত হইত। সাধারণ লোকদের জন্যই “সংবাদ কৌমুদী" 
প্রকাশিত হইয়াছিল। একটু শিক্ষিতদের জন্য “মিরাৎউল্‌-আখবার্‌, প্রকাশ 
করেন। ইহাতে বিশেষভাবে মুরোপ ও ইংরেজ জাতির রাজনীতি আলোচন। 
হুইত। দেশীয়দের সহিত ব্যবহারে ব্রিটিশ জাতির গুঁদ্ধত্যের কথাও থাকিত। 


রামমোহনের রাষ্ট্রনৈতিক কর্মপ্রয়ামের কথ। বলিতে হইলে, একটু 
ইতিহাসের কথ। বলিতে হয় । মধ্যযুগের বাংলার গ্রামীণ সমীজ। সে সমাজে 
ছিল সমষ্টিগত আদর্শ বোধ, ছিল সমবেত কর্ধপ্রয়াস। তথাপি মধাযুগের 
বাঙালিকে আধুনিক অর্থে একটি পূর্ণাঙ্গ জাতি বলিয়] চিহ্নিত কর] চলে ন1।' 
সেদিন যাহা ছিল তাহা একটি সুগঠিত বাঙালি সমাঁজ। ইহার অধিক কিছু 
নছে। জাতিবোধের ভিত্তিই হইল রাজনৈতিক ও লা স্কৃতিক নিরবচ্ছিন্নত] । 
ইহাই জাতিধর্মের একটি বহিরঙ্গ লক্ষণ। জাতিত্ব পদ্রার্থটি নিরালম্ব বামুভৃক্‌ 
কিছু নহে, ইহার একটি বাস্তব সত্তা আছে। অধিকার এবং দায়িত্ববোধের 
অন্তরঙ্গ সচেতনতা৷ ও সুস্পতাই হইল জাতিত্বের আশ্রয়। মধ্যযুগের, বাংল! 
দেশে গোঠীবন্ধন ছিল, ছিল তাহার উপযোগী আদর্শ ও অর্থনৈতিক কাঠামো । 
কিন্তু সমষ্টিগত জীবনের বৃহৎ প্রচ্ছদ্ররূপে সেই অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক 
পরিস্থিতির উপরে তৎকালীন সামাজিকের কোনো অবহিত অধিকার অথবা 
সক্রিয়তার চিহু ছিল না। রাষ্রকেন্দ্রিক জীবনধর্মের পক্ষে জাতিত্বের চেতন! 
ছিল সহজাত । বাংলার পক্ষে ভারতবর্ষের পক্ষেও তাহা সমভাবে সত্য। 
কামমোহনের সমকালীন ভারতবর্ষ জাতিত্ববোধ-বজিত ভারতবর্ষ । 

আমাদের দেশে স্বজীতিগ্রীতি এবং ম্বাজাত্যাভিমান প্রথম শ্ছুটবাক্‌ 
হইয়াছে রামমোহনের মধ্যে । রামমোহন আধুনিক বাংলা, তথা আধুনিক 
ভারতের ত্বাধিকার-সচেতন দাঁয়িতসীল প্রথম নাগরিক । রামমোহন একটি 
'্আধুনিক নাগরিক মাত্র নছেন-_ম্বাধীনতা, ম্বাভিমানি, মানবপ্রেমের অপার 


১২২ রামমোহন 


প্রসার লইয়! তিনি বাংলার প্রথম আত্মসচেতন ব্যক্তি। রামমোহনের ছুর্লভ 
ব্যক্তিত্ব, প্রতিভা, পাগ্ডতিত্য ও মনীষার মধ্যে বাঁডাঁলির অনাগত যুগজীবনটি 
যেন তাহাকে পূব হইতেই সম্পূর্ণভাবে অনাবৃত করিয়া! দেখিয়াছিল। 
রামমোহন ইংরেজি শিক্ষা চাহিয়াছিলেন, কারণ তিনি বুঝিয়াছিলেন, ইংরেজি 
শিক্ষা ভিন্ন বাঁডালির অন্তরে স্চিস্তিত জাতিবোধের উন্মেষ হইবে না। ধর্ম 
ও সমাঁজে রামমোহন যে বিপ্লব আনিয়াছিলেন, শিক্ষামূলক সংস্কার-প্রচেষ্টার 
ভিতর দিয়! তিনি সেই বিপ্লবেরই উদ্বোধন করিয়া দিয়াছিলেন। সংবাদপত্র 
প্রকাশ করিয় বিপ্লবের গতিকে তিনি আরে! ছুর্বার করিয়] তুলিলেন। 
রাষ্ট্রনীতির শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার সংবাদপত্র, রামমোহন ইহা জানিতেন। 
প্রীরামপুরের মিশনারিগণ “সমাচার দর্পণ'-এর মাধ্যমে অবাধ হিন্দুধর্ম-বিরোধী 
প্রচারকার্য চালাইয়! ধাইতেছিল। রামমোহন ইহার প্রতিকারের উপায় 
চিন্তা করিলেন । একাধিক ধর্মপ্রাণ স্বদেশীর উৎসাহে ১৮২১-এর ৪ঠ1 ডিসেম্বর 
'সম্বার্দ কৌমুদী”-র প্রথম সংখ্য। প্রকাশিত হইল। পত্রিকাটি প্রতি মঙ্গলবারে 
গ্রকাশিত হইত। ইহার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও উৎসাহী লোকদের মধ্যে 
অন্যতম ছিলেন রামমোহন । প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ছিলেন ভবাঁনীচরণ বন্দ্যো- 
পাধ্যায়। কিন্ত প্রথম তিনটি সংখ্যার পরেই ভবানীচরণ “সম্বাদ কৌমুদী'র 
ধম্বব ত্যাগ করেন। রামমোহনের সতীদাহ-নিবারণ-বিষয়ক প্রবন্ধগুলিতে 
ভবানীচরণের রক্ষণশীলতা আহত হয়; মতপার্থক্যই এই সংন্্বত্যাগের 
কারণ, রামমোহনের জীবনচরিতকারগণ ইহ] উল্লেখ করিয়াছেন । পরে এই 
ভবামীচরণই, রাধাকান্ত দেবের প্রভাবে এবং প্ররোচনায় রামমোহনের একজন 
প্রবল প্রতিপক্ষ হইয়া ঈীড়াইয়াছিলেন এবং ধধর্মনভা'র সম্পাদক নিযুক্ত হইয়া- 
ছিলেন। ভবামীচরণের প্রতিভার সহিত রামমোহনের প্রতিভা যদি মিলিত 
হইত, তাহা হইলে সেদিন সমাজ-সংস্কারে রামমোহন আরে! বেশি অগ্রসর 
হইতে পারিতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, প্রতিক্রিয়াঁপস্বীদের শিবিরে যোগদান 
করিয়া প্রতিপদে রাঁমমোহনকে বাধ! দিয়াই স্থপত্ডিত ভবানীচরণ 2 
লেখনী ও প্রতিভার অপব্যবহার করিয়াছিলেন | 
তথাপি নমসাময়িক ইতিহাসে ভবানীচরণের নাম শ্রদ্ধার সহিত স্মরণীয়? 
রামমোহনের কোনো জীবনচরিতকারই তীহার কথ! সবিস্তারে উল্লেখ করেন 
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নাই। ভবানীচরণ রক্ষণশীলতাঁর সমর্থন করিয়াছিলেন সত্য এবং নেই যুগের' 
ইতিহাসধারায় তাহার কার্ধকলাপ প্রতিক্রিয়াশীল বলিয়া! অভিহিত করা যাইতে 
পারে। কিন্তু তাহার জীবনেতিহাস ও রচনাবলী গভীরভাবে অনুশীলন করিলে 
আমর দেখিতে পাই ষে গৌড় হইলেও ভবানীচরণ অন্ধ ছিলেন না । আমল 
কথা, রামমোহনের যুগে বাঙালির সমাঁজ-জীবনে তখনে। সামগ্রন্তপূর্ণ ভারসাম্য 
প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। ছুই দিকে চলিতেছিল ছুই বিপরীতধর্মী 
আত্যস্তিকতা। রাঁমমোহনের শ্বচ্ছ দৃষ্টি তাহার অনুসারীদের মধ্যে সেই যুগে 
সহজসাধ্য ছিল না। তথাপি, এই আত্াস্তিকতা'র মধ্যেই ইতিহাঁন সেদিন স্বরূপ 
আহরণ করিতেছিল,_ পরম্পরের সমাঁলোচিন। ও ঘাত-প্রতিঘাতে সেদিনকাঁর 
বাঙালির আত্মদর্শনের পথ হইয়াছিল সহজ ও স্বচ্ছ। ভবানীচরণের স্বত্ব 
যূল্যও আছে। “কলিকাতা কমলালয়” এবং “নববাবু বিলাস*জাতীয় ব্যঙ্গ- 
বচনায় তিনি সমাজসন্ধানের ইঙ্গিত দিয়া গিয়াছেন এবং তাহারই হাতে বাংলা 
গগ্ের এক নবীন এঁতিহা নবজন্ম লাভ করিয়াছিল। 

"সমাচার দর্পণ-এর প্রতিবাদ উপলক্ষ করিয়া রাঁমমোহনের “সম্বাদ্দ কৌমুদী"র 
আবির্ভীব; আবার “সম্বাদ কৌমুদী”র বিপক্ষতাঁর উদ্দেস্টেই ভবানীচরণের 
“সমাচার চন্দ্রিকা' | ইহাঁও সাপ্তাহিক পত্রিকা ছিল। সেকালের হিন্দু-বাংলায় 
চন্দ্রিকা” ও “চক্দ্রিকা”-সম্পাদক উভয়েই বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিলেন। 
রামমোঁহনের “সম্বা্দ কৌমুদী” নানা সময়ে নানা ভাঁবে হস্তাস্তরিত এবং 
রূপাস্তরিত হইয়া ১৮৩৪ গ্রীষ্টাব্ের নিকটবর্তা কাল পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছিল । 
«কৌমুদী”র শেষ পর্যায়ে পুত্র রাঁধাপ্রসাদ কিছুদিন ইহার সম্পাদক ছিলেন। 
অন্যদিকে বাদাহ্ুবার্দের উত্তেজনাই প্রধান হইলেও “চন্দ্রিকা'র একমাত্র উপজীব্য 
ইহ! ছিল না। নানাবিষয়ক সামাজিক ও অর্থ নৈতিক জীবমাতিকে “সমাচার. 
চত্দ্রিক” সার্ঘকভাবে প্রকাশ করিয়াছে । ১৮৪৮ ত্রীষ্টাবে ভবানীচরণের মৃত্যু 
হয়। তাহার পুত্র রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুছিন পত্রিকাটির সম্পাদন! 
করেন এবং পরে উহ] হস্তাস্তরিত হইয়া আরে! পাঁচ বৎসরকাল প্রচলিত ছিল। 
আর কিছুর জন্য না হউক, অন্তত রাময়োহন-বিষ্যাসাগরের সমকালীন বাংল। 
গন্ধের প্রস্ততিযুগের একজন সমর্থশিল্পী হিসাবে এবং অন্যতম সমাঁজনায়ক 
হিসাবে ভবানীচরণ আমাঙ্বের নমস্ত। 


১২৪ রামমোহন 


ভারতীয় রাজনীতির জনক রামমোহন । 

ইতিহাসে ইহাই তাহার শ্রেষ্ঠ গৌরব । 

আধুনিক ভারতবর্ষের এ্যারিস্টটল্‌ তিনি । 

রামমোহনের রাজনৈতিক জীবনের বিস্তারিত আলোচনার তাঁই প্রয়োজন 
আছে। প্রথমেই স্থুরেন্ত্রনাথের একটি কথা উল্লেখ করিব । তিনি রামমোহন 
সম্পর্কে লিখিয়াছেন £ “59 16616 76 1517)600106150 0396 1২810017)010817 
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হপেন্্রনাথ রামমোহমকে ভারতবর্ষে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের জনক মাত্র 
বলিয়া উল্লেখ করিলে, রামমোহন প্ররুতপক্ষে স্বাধীনতার একজন সর্বশ্রেষ্ঠ 
পূজারী ছিলেন । স্বাধীনতার আকাজ্চাই 'রামমোহন-চরিত্রের ভিত্তি। এত 
বড়ো বৈপ্লবিক চেতনাঁসম্পন্ন মনীষা স্বাধীনতার আকাজ্ষাকে বাদ দিয়া সম্ভব 
হইতে পারে না। রামমোহনের স্বাধীনতাপ্রিয়তা সম্পর্কে ছুইটি উক্তি এখাঁনে 
উল্লেখযোগ্য । একটি তাহার নিজের, অপরটি তাহার প্রিয় শি্য ও ঘনিষ্ঠ সহচর 
উইলিয়ম এাভামের । ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহনের ক হইতে ভারতবাসী 
প্রথম শুনিল £ “স্বাধীনতার শত্রু ও শ্বেচ্ছাতত্ত্রের মিত্ররা কোনোদিন জয়ী হয় 
নাই এবং শেষ পর্বস্ত কোনোদিন জয়ী হইবেও ন11” এ্যাডাম বলিয়াছেন £ 
“রামমোহন হয় স্বাধীন থাঁকিবেন, নহিলে তাহার অস্তিত্বই থাকিবে না। 
হ্বাধীনতাই ছিল তাঁহার অন্তরের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী আবেগ ব৷ প্রবৃত্ি।* 

১৮৩১ গ্রাষ্টাবঝে ব্রিটিশ পালমেণ্টে ধখন “রিফর্ম বিল” আদিল, তখন 
রামমোহন প্রকাস্তে ঘোষণা করিয়াছিলেন £ “এই আইন বিধিবদ্ধ না হইলে 
আমি ইংলগ্ডের অধিকারে আর থাকিব না । আমার পৈতৃক ও স্বোপাঞ্জিত 
সমুদয় সম্পত্তি বিক্রয় করিয়] স্বাধীনতার ক্রীড়াভূমি আমেরিকাতে গিয়া বান 
করিব।” আবার স্পেনে যখন নিয়মতন্্-প্রণালী গ্রতিন্নিত হল. তখন 
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রামমোহন আনন্দে কলিকাতার টাউন হলে ভোজ দিয়াছিলেন। ডিগবি 
সাহেব লিখিয়াছেন যে, তাহার অধীনে কাঁজ করিবার সময়ে রামমোহন ফরাসী 
বিপ্লবের বিবরণ জানিবার জন্য বাগ্রতা সহকারে বিলাঁতী ডাকের অপেক্ষা 
করিতেন । রাঁষমোহনের হ্বাধীনতাপ্রিয়তা কত গভীর ছিল, তাহ এইসব 
ঘটন। হইতেই প্রমাণিত হয়। রাষ্নৈতিক চেতনার একটি বহিরঙ্গ লক্ষণই 
হুইল এই স্বাধীনতা প্রিয়তা। আবার স্বাধীনতার আকাজ্ষ! ভিন্ন সার্থক 
নবজাগরণ কোথায়? বিপ্লবই বা কোথায়? 

এইবার আমরা রামমোহনের রাজনৈতিক জীবনের আলোচনায় গ্রবুস্ত 
হইব এবং সেই সঙ্গে আস্তর্জাতিক বা বিশ্বপথিক রামমোহনের কথাও বলিব । 
তাহা হইলেই আমর! বুঝিতে পারিব যে আন্তর্জাতিক রামমোহন রায় 
স্বাধীনতা ও বিপ্লবের কত বড়ে! একজন বন্ধু ছিলেন । 

পলাশি যুদ্ধের ফলাফল ভারতবর্ষে বিরাট সমাজবিপ্লবের ইঙ্গিত বহন 
করিয়া আনিল। পলাশি যুদ্ধের পনর বছর পরেই রামমোহনেদ জন্ম । 
ইংরেজ আসিল, সাম্রাজ্য বলাইল ওপনিবেশিক শাধনের শ্রবর্তন করিল । 
রামমোহনের প্রতিভা ভারতে ইংপেজ শাসনের গরু ভূমিকা যখন উপলব্ধি 
করিতে পারিল, তখন হইতেই আমর] দেখিতে পাই রামমোহন ইংবেজ 
রাজশক্তিকে ভারতের কল্যাণকাঁমী বলিয়া শ্বীকার করিয়। লইয়াছেন। 
ইংরেজ শাসনকে রামমোহন সর্বানস্তঃকরণে গ্রহণ করিয়াছিলেন । ইংরেজের 
সাহিত্য, দর্শন ও রাঁজনীতি অধ্যয়ন করিয়া ইংরেজ জাতি সম্পর্কে তাহার 
মনে উচ্চাশা ও শ্রদ্ধা পর্যস্ত জাগিয়াছিল। রাজার নিজের উক্তির মধ্যেই 
ইহা; হ্বীকৃতি আছে। খ্রীষ্টান জনসাধারণের নিকট সর্বশেষ আবেদন?-এ 
রামমোহন ইংরেজ জাতি সম্পর্কে লিখিয়াছেন £ “8 1280101) 15০ 
206 01015 19 01639360 108 016 20105006170 0: ০1511 2190 7১011010981 
11215, 006 2150 10161656 00620561525 110 01027061006 11061:05 
৪150 50021 15919017653, 29 ৮61] 23792. €7200125 1000 11012] 
830 16116101015 501912015, 800176 6052 19961017500 ড71)101) 0020 
17801727009 6305100.*--এবং এই বিশ্বাসের বশবতা হইয়াই রামমোহন 
ইংরেজের আশ্রয়ে ও সাহাঁঃয্য ভারতের সর্বাঙ্গীন কল্যাণের পথ, উন্নতির পথ 
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প্রশস্ত করিয় দিতে চাহিয়াছিলেন। তারপর ইংরেজ দার্শনিক ও রা্্রনীতিবিদ 
পণ্ডিতদের রচনা পাঠে ইংরেজদের নাগরিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক 
অধিকারবোধের প্রতি, তাহাদের বুদ্ধিবাদ ও যুক্তিবাদী নিষ্ঠার প্রতি রাজার 
অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও অন্ররাগ জন্মিয়াছিল। ব্রিটিশ আইন, নাগরিক অধিকার, 
সামাজিক বিধান ইত্যাদি যাহাতে সত্তর ভারতবর্ষেও প্রযোজ্য হয়, ভারতীয়গণ 
পেই সব স্ুবিধান অনুযায়ী সথখশাস্তিপূর্ণ জীবনযাপন করিতে সমর্থ হয়, 
রামমোহন সেজন্য ষত্ববান হইয়াছিলেন। 

ইংরেজ-শীসনকে রামমোহন দেখিয়াছিলেন সম্পূর্ণ এতিহাসিকের দৃষ্টিতে । 
তিনি চাহিয়াছিলেন নৃতন পরিবর্তনের ফলে ভারতে ধনতান্ত্রিক বিকাশের যে 
সম্ভীবন1-পথ উন্মুক্ত হইয়াছে, ভারতবর্ষ তাহার পরিপূর্ণ স্থযোগ গ্রহণ করুক, 
অথব]1 তাহাকে সেই স্থযোগ দেওয়া! হউক | এই আশায়ই রামমোহন ভারতে 
ইংরেজের উপনিবেশ স্থাপনের (0:0910751596101) ত্বপক্ষে মত প্রকাঁশ করিয়া- 
ছিলেন । ১৮২৭৯ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় টাউন হলে এই বিষয়ে যে সভা হয়, 
তাহাতে রামমৌহন ঘেষণ। করিয়াছিলেন, “আমার নিশ্চিত: বিশ্বাস, মুরোপীয় 
তদ্রমহোদয়দের সহিত আমাদের যোগাঁষোগ যত বেশি হইবে, সাহিত্য, সমাজ 
ও রাজনৈতিক ব্যাপারে আমাদের তত বেশি উন্নতি হইবে ।” রাজার 
মানলচক্ষে ভারতের সেই গৌরবোঁজ্জল চিত্রই উদ্ভাসিত হইত। কিভাবে 
ভারতবর্ষ শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতায় ইংলগ্ডের মত স্থ-উন্নত হইতে 
পারে রামমোহনের রাষ্্নৈতিক চেতনায় এই চিন্তা সর্বক্ষণের জন্ত ছিল। 

রামমোহন কিজন্য ০০197198610, চাহিয়াছিলেন, ইহা! লইয়া! বহু 
বিতর্কের স্টি হইয়াছে এবং অনেকেই ভিন্ন ভিন্ন মত ব্যক্ত করিয়াছেন। এই 
প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা! ভাবিবার আছে। রামমোহন ও তাহার অন্ুগাঁমীরা 
বিশ্বাস করিতেন যে, ইংরেজের সাহচর্ষেই এদেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভব । 
মুরোপীয় অনুপ্রবেশের ফলে জাতীয় অর্থনীতির ভিত্তি--কৃষি ও কুটীর শিল্পের 
সংযোগে গঠিত গ্রামীণ সমাঁজ ভাঙিয়! চুরমার ইহয়া যাইতেছিল। রামমোহন 
দেখিয়াছিলেন এবং দেখাইয়াছিলেন যে ইংরেজ শাঁসকবর্গ কি অমানুষিক হারে 
ভারতের সম্পদ শোষণ করিয়া চলিয়াছেন । এই সম্পর্কে রামমোহনের 7197 
“018 106 1285915866 8%8661 00 17874 স্মর্তব্য | সেখানে তিনি নিভূ€ লভাবে 
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'দেখাইয়াছেন যে, “7১6 2000৮ 06 0০891091065 2££16£866 
00110002, 0010110 2100. 70115806, 50 10100128777) 1010 117018. 019 
1765 0০ 1820 আ৪$ 22110,000,0900.৮ এই ভয়াবহ অবস্থার প্রতিকারকল্পে 
রামমোহন কি ভাবিলেন তাহাই বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই যে ০8016] 
07910 বা মূলধনের ক্ষয়, ইহা! ঘে রোৌধ কর] সম্ভব, সে বিষয়ে তাহার কোঁনো 
বিশ্বাস ছিল না, কারণ ইন্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানীর আধিপত্য বোধ করিবার 
মতো কোনে শক্তি শ্ধদেশে আছে বলিয়া তিনি দেখেন নাই বা মনে করেন 
'নাই। দেশের মধ্য হইতে নৃতন উৎপাঁদন-কৌশল যে কেহ গ্রহণ করিতে 
বা শিক্ষা করিতে পারিবে সে আস্থাও তাহার ছিল না। সমশ্রেণীর শ্বজাতীয়দের 
ব্যবহার দেখিয়াই বোধ হয় দেশের মধ্যে নূতন ভাঁব বা আন্দৌলনের শক্তির 
উপরেও তীহাঁর আস্থা ছিল না। কাজেই তিনি সম্পূর্ণ নির্ভর করিলেন 
বিদেশী শক্তির উপর-_এই ক্ষয়ের যাহারা মূল কারণ তাহাদের উপর, নির্ভর 
করিলেন বিদেশী পুঁজির উপর । বিদেশী শিল্পোঘকষের উপর । স্থতরাং 
তিনি চাঁহিলেন ০০101658101) ব1 যুরোপীয় ওুপনিবেশিকদের দ্বারা এই দেশে 
বসতিস্থাপন। তিনি আশ] করিলেন যে, এদেশে বিত্তশালী যুরোপীয়গণ বসবাস 
আরম্ভ করিলে দেশীয় মূলধনের দেশাস্তর হ্রাস পাইবে আর বিদেশী মূলধন ও 
উন্নত উৎপাদ্দন-কৌশলের প্রভাবে দেশের শিল্প, কৃষি ও বাণিজ্যের উন্নতি 
হুইবে। কিন্তু রামমোহনের প্রথর যুক্তিপরায়ণ চিত্তে এই সত্যটি সেদিন ধর] 
পড়ে নাই ষে, বিদেশী মূলধন যদি শ্ব-ক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া এদেশে আসে, তবে 
তাহ! সম্পূর্ণ নিজের স্বার্থেই আমিবে, এদেশের উন্নতিকল্পে কখনই আমিবে না । 
'নীল চাষের ইতিহাস ইহার একটি প্রকুষ্ট দৃষ্টাস্ত। 

রাঁমমোহন সাশ্রাজ্য-ব্যবস্থার বিরোধিতা করেন নাই, কিম্বা করিলেও 
একাংশে করিয়াছেন, কোনো কোনে। সমালোচক ইহা! বলিয়াছেন। আমর] 
কিন্ত এই মতের অন্থবর্তা নই। কারণ আমর! দেখিতে পাই ঘষে তিনিই 
সর্বপ্রথম ভারতীয় ধিনি ইংরেজশাঁদনে শাঁসনযন্ত্র পরিচালনায় ভারতবাসীর 
অধিকারের কথ! বার বার বলিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তাহার “ইংলগ্ডেশ্বরের 
নিকট আবেদন? ম্মরণীয়। ইহাতে ভ্তিনি বলেন, "মুসলমান সম্রাটদিগের 
সময়ে হিন্দুগণ মুলমানদদর সমান রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করিত; 
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রাষ্ট্রশাসনযন্ত্রের দায়িত্বশীল পদে তাহার? অধিষ্ঠিত হইত এবং অনেকে নবাবের 
পরামর্শ দাতারূপে৪ নিযুক্ত হইত। কিন্তু ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে 
ভারতীয়গণের রাজনৈতিক অধিকারাদি বিলুপ্ত হইয়াছে ।'**ত্রিটিশ সরকার যদি 
ভাঁরতীয়গণের এঁনব অধিকার মঞ্জুর ও সংরক্ষণ না করেন, তাহা হইলে স্থখ- 
শাস্তির যে আশায় ভারতীয়গণ ব্রিটিশ সরকারের উপর নির্ভর করিয়াছে, 
তাহার ভিত্তি নষ্ট হইয়1 যাইবে 1” রামমোহন বারবার ঘোষণা করিয়াছেন, 
যোগ্যত। ও দক্ষতা অনুযায়ী ভারতীয়দের দায়িত্বশীল সরকারী পদে নিয়োগ 
ভিন্ন ব্রিটিশ সরকার রাষ্ট্রব্যবস্থায় তাহাদের সমর্থন ও সহযোগিতা অর্জন 
করিতে পারিবেন না। 

এই চিন্তা ও দাবীর মধ্যেই রামমোহনের বাষ্টনৈতিক চেতনা অভিব্যক্ত 
হইয়াছে । আর জাতীয় স্বাতস্ত্য ব! স্বাতত্ত্যবোধকে রক্ষা করার প্ররণাতেই 
তাহ।র রাষ্নৈতিক উদ্যম প্রকাশ পাইয়াছিল। রামমোহন যে খ্রীষ্টান 
পাত্রীদের খ্রীষ্ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচারের বিরুদ্ধে ঈাড়াইয়াছিলেন তাহারও পিছনে 
ছিল রাজনৈতিক বোধ; কারণ তিনি ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন ষে 
্রীষ্টধর্মের বেশ ধারণ করিয়৷ ভারতীয় জীবন-বিন্তাসের উপর যে আক্রমণ ও 
তাচ্ছিল্যের শ্বোত নামিয়া আসিয়াছিল তাহার পিছনে আছে শাসকের 
ক্ুপরিকল্লিত রাজনৈতিক দুরভিসন্ধি। 


রামমোহন আধুনিক ভারতবর্ষের প্রথম বা্রনৈতিক গুরু। বিশ্বমৈত্রী 
এবং সহ-অবস্থানের কথা তাহার কণ্ঠে প্রথম ধ্বনিত হইয়াছিল। সমষ্টি- 
কেন্দ্রিক কল্যাণবোধের আদর্শ তাহারই নিকট হইতে আমরা প্রথম পাইলাম । 
ইংরেজি শিক্ষার, বিশেষ করিয়! ফরাসী বিপ্রবাদর্শের শিক্ষার প্রবল প্রেরণায় 
রামমোহন 67:05” শবের নৃতন তাৎপর্য অঙ্গতব করিলেন, আর সেই 
তাত্পর্ষের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইল তাহার 47:00811” এবং গ্া5622+ র 
আদর্শ। ব্যক্তির প্রয়োজনেই সমষ্টিবন্ধনের যথার্থ মূল্য । ব্যক্তির স্বাধীনতার 
জন্যই সাম্য এবং সৌন্রাত্রের প্রয়োজন৭ ব্যক্তির শ্বাধীনতা। ব্যক্তিত্বের মুক্তিই 
যদি না রহিল, তবে মাম্য ও সৌন্রাত্র ধাড়াইবে কোথায়, কাহাকে আশ্রক্ন 
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করিয়া? রামমোহন আত্মলচেতন ব্যষ্টধর্মী মানুষে মাঙ্থষে এক নৃতন সমটি- 
জীবন গড়িয়! তুলিতে চাহিয়াছিলেন। সেইজন্যই বোধ হয় তাহার প্রতিষ্ঠিত 
প্রথম প্রতিষ্ঠানের নাম “আত্মীয় সভা" । নবজাগ্রত সমস্রিবদ্ধ জীবনের অখণ্ড 
অংশরূপে যে বাক্তিধর্মের পরিকল্পনা রামমোহন করিয়াছিলেন, তাহারও 
পিছনে ছিল মুরোপের জাতীয়তাধর্মী স্বাভিমান এবং স্বদেশ ও দ্বজাতি-প্রীতি। 
এই মর্যাদা ও অভিমানের সচেতনতা] লইয়াই তিনি ইংরেজ রাজকর্মচাঁরিকৃত 
অসদাচরণের বিরুদ্ধে বড়লাটের নিকটে আবেদনপত্র পাঠাইয়াছিলেন। সেই 
আবেদনপত্রের ছত্রে ছত্রে এদেশীয় শাসিত জনসাধারণের স্দাচরণ প্রাপ্তির 
অদম্য দাবী জোরের সহিত প্রতিফলিত হইয়াছে । বস্তত উনিশ শতকের 
ভারতের প্রথম মুক্তিদূত রামমোহন একটি সমষ্টিবদ্ধ জাঁতির প্রতিই তাহার দৃষ্টি 
নিবদ্ধ করিয়াছিলেন__-যেখানে প্রতিটি ব্যক্তি হ্বয়ং-ন্বতন্ত্র নাগরিক হিসাবে 
স্বাধীন, সুস্থ ও স্বয়ং-সম্পূর্ণ। প্রবল সামাজিক অসাম্য এবং উৎপীড়নের পট- 
ভূমিতে রামমোহনের জন্ম । তাই রামমোহনের শ্বয়ং-স্বতন্ত্ ব্যক্তিত্বের প্রবলতম 
সংগ্রাম-অভিষাঁন ছিল সেই সমাজের অনৈক্য আর উৎপীড়নের বিরুদ্ধে। 
আমাদের মনে রাখা উচিত, রামমোহন তথাকথিত একজন সংস্কারক মাত্র 
নহেন__-তিনি ছিলেন একজন সংগ্রামী সংস্কারক-_ মার্টিন লুথারের মতনই 
আপোষহীন, দুর্ধর্ষ, দুবস্ত। রাষ্্রনীতির ক্ষেত্রেও আমরা মেই একই রামমোহনকে 
দেখিতে পাই । ইংরেজ ভাল--এই কথা তিনি নিবিচারে মানিয় লন নাই; 
ইংরেজের শিক্ষা, ইংরেজের শাসন তাহার দেশের পক্ষে কল্যাণপ্রদ হইবে, ইহা 
মনে করিয়াই তিনি ক্ষান্ত ছিলেন না। শাসকের নিকট হইতে রাঁজনৈতিক 
স্থবিধা আদায় করিবার জন্য রামমোহন কোনোদিন বদ্ধাঞ্জলি হুইয়] তাহার 
সম্মুখে দাঁড়ান নাই-_দীড়াইয়াছিলেন আপন মানব-মর্ধাদায়। 

ইহ্হি প্রকৃত বিপ্লবীর লক্ষণ। রামমোহনের ছিল প্রখর ইতিহাস-সচেতন 
মম। তিনি জানিতেন ইতিহাসকে ব্যাখ্যা করা চলে, পরিবর্তিত করিতে পার! 
যায় না। সেই ইতিহাসের প্রবাহধারায় অবগাহন করিয়াই রামমোহন তাহার 
অনন্থলাধারপ প্রতিভা ছ্বার] ভারতে ইংরেজশাসনের সম্ভাবনার তাৎপর্য 
উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং তাহাকে হৃদট্টে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভারতের 
সামাজিক উন্নতি ও সমৃদ্ধিন্ন জন্ত সর্বপ্রথম আবশ্তক রাজনৈতিক এঁক্য। ইহার 
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দ্বারাই ভারতবর্ষ একদিন তাহার হৃত স্বাধীনতার পুনরুদ্ধার করিতে পারিবে, 
ইংরেজশাসনের ভিতর দিয়া, অর্থাৎ ইংরেজি শিক্ষা-দীক্ষার ভিতর দিয়া 
রামমোহন সেই এঁক্যকে ভারতবাসীর জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। 
যখনই রামমোহন ইংরেজের শাসনে ন্তায়বিচারের অভাব দেখিয়াছেন, তখনই 
তিনি শাসককে সুস্পষ্ট ভাষায় তাহার কর্তব্য সম্বন্ধে সজাগ করিয়া! দিবার 
চেষ্টা করিয়াছেন। ন্বৈরাঁচারী শাসনব্যবস্থা প্রতি রামমোহন কোনোদিনই 
আন্মগত্য জ্ঞাপন করেন নাই ॥ ব্রিটিশ শাপনব্যবস্থার সংস্কারের জন্য রামমোহন 
যে পরামর্শ দেন, এদেশবাসী ইংরেজ রাঁজকর্মচারীকে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা 
ন। দেওয়ার জন্য রাজ! যে দাবী জানান এবং ব্রিটিশ আইনের ব্যবহারিক 
প্রয়োগ-পদ্ধতি সম্পর্কে তিনি যেসব সুপারিশ করেন, তাহার মূল এবং 
একমাত্র লক্ষ্য ছিল, ভারতবর্ষ ষেন ইংরেজের কুশাসনে নিগৃহীত না হয়, 
তাহার উদ্ধত রাজকর্মচারীর ছুব্যবহারে লাঞ্চিত না হয়, যেন ব্রিটিশ সাঁমাঁজিক 
আইনের সার্বভৌমত্ব ও কল্যাণ হইতে ভারতবর্ষের কৃষ্ণকায় প্রজা! বঞ্চিত 
ন] হয়। দেশে যখন সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপর শাসকের প্রথম আঘাত 
নামিয়া। আদিল, রামমোহন উহার প্রতিবাদ না করিয়া পারেন নাই। 
বামমোহনের রাঁজনৈতিক চেতনার ইহাই পটভূমি । 


রামমোহনের রাজনৈতিক জীবনে সাংবাদিক রামমোহনের প্রসঙ্গ অপরিহার্য 
আগেই বলিয়াছি তিনি ছুইখাঁনি সংবাদপত্র, বাংলায় “সম্বাদ কৌমুদী” ও 
ফাঁদিতে “মিরাঁৎউল্-আাখবার্‌' প্রকাঁশ করিয়া জনমত গঠন ও জনকল্যাঁণ 
সাধনে প্রয়াস পাইয়াছিলেন । বহু বিষয়ের আলোচনা থাঁকিলেও, রাঁজনীতিই 
ছিল এই পত্রিক। ছুইখানির মুখ্য বিষয়। দেশের লোককে তিনি রাজনৈতিক 
জ্ঞানের প্রথম পাঠ ইহারই মাধ্যমে দিতে চাহিয়াছিলেন। স্থৃতরাং এই 
কাগজ ছুইখানির বিষয়ে আরে কিছু বলা দরকার । 

রামমোহন কাগন্গ প্রকাশ করিয়াছিলেন ছুইটি উদ্দেশ্তে-_প্রথম, বিদেশী 
গভর্ণমেণ্টকে জনকল্যাণকল্পে অনরোধি ও কর্তৃব্য নির্দেশ দ্বিতীয়, দেশের 
লোকের মনেও এ বোধ জাগ্রত করিয়া! তুলিবারৎপ্রয়াস। তাই সেদিনের 
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বাংলায় “সন্বাদ কৌমুদী'র গুরুত্ব ছিল অনেক বেশি । রামমোহন জানসর্বস্ 
মানুষ ছিলেন না। শিক্ষায়, ধর্মে, সমাজ-সংস্কারে তাঁহার চিন্তা ও কর্ম ছুই-ই 
সমান্তরাল রেখায় চলিয়াছিল। তাঁহার বহুমুখী প্রতিভার একদিকের পরিচয় 
বহন করিতেছে বাংল] ভাষায় সেকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বপ্রথম জাতীয় সংবাদপত্র 
সম্বাদ কৌমুদী। বলিয়াছি, কাগজ করিবার মূল প্রেরণা ছিল জনকল্যাণ 
রি 71815 এবং এক্ষেত্রেও রামমোহন আমাদের পথপ্রদর্শক । 

কীমুদী'র প্রথম সংখ্যায় € ৪21. ডিসেম্বর, ১৮২১) পত্রিকার উদ্দেশ্য বর্ণন। 
করিয়া রামমোহন লিখিলেন £ 

“বাংলা প্রদ্বেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অবগতির জন্য নব প্রতিষ্ঠিত বাংলা 

সংবাদপত্র “স্বাদ কৌমুদী'র স্বত্বাধিকারিগণ সসম্মানে' জানাইতেছেন থে এই 
কাগজের উদ্দেস্তা জনকল্যাঁণ।*..এই পত্রিকা সম্বন্ধে যে প্রস্তাব দেওয়৷ হইল, 
তাহা পড়িলেই আমাদের দেশবাঁসিগণ সহজে বুঝতে পারিবেন যে, যদিও 
আমর] ইহা পরিচালন| করিব ( স্ৃতরাং ইহা! আমাদেরই সম্পত্তি বলিয়৷ গণ্য 
হইতে পারে ), তথাপি প্রকৃতপক্ষে ইহা জনসাধারণের পান্রকা, যেহেতু ঘষে 
€কানও জনকল্যাণকর বিষয়ে দেশবাসিগণ তাহাদের অভাব-অভিঘোগ ইংরেজি 
ভাষায় ছাপাইয়া প্রতিকার না পাইলে, তাহা এই পত্রিকায় ছাপাইতে 
পারিবেন ।” 

প্রসঙ্গত উল্লেখ কর] দরকার যে, রামমোহন ঘখন প্রথমে ধর্মসংক্কারে 
প্রবৃত্ত হন, তখন তাহার যাবতীয় পুস্তকার্দি ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেসে ছাপা 
হইত। পরে পাত্রীদের সহিত বিরোধ ঘখন প্রবল হয়, তখন ব্যাপটিস্ট 
মিশনের মিশনারিগণ তাহাদের ছাঁপাথানায় রামমোহনের পুত্তকাদি মুদ্রিত 
করিতে অস্বীকুত হইলেন। রামমোহন তখন নিজেই প্রেম করিলেন, 
কয়েকজন লোককে ছাপাখানার কাঁজ শিখাইলেন। কাগজ করিবার সময়ে 
তাহার নিজন্ব প্রেস খুব সহায়ক হইয়াছিল। 

রামমোহন কাগজ করিয়াছিলেন ব্যবপায় করিবার জন্য নছে। বামমোহনের 

এক জীবনচরিতকার লিখিয়াছেন £ “প্রথম সংখ্যায় বলা হইয়াছিল যে দেশের 
কল্যাণের জন্তই এই পত্রিক। প্রকাশ করা হইতেছে । উহ্াই ইহার একমাত্র 
উদ্দেস্ত। ইহা ভিন্ত উহাঠ্ত লর্ড হেট্টিংস ঘে পরিমাণে মুদ্রাহস্ত্রের স্বাধীনত। 
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প্রদান করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাহার নিকট কৃতজ্ঞত। প্রকাশ করা হইয়াছিল। 
ইহাঁও বল! হইয়াছিল যে, অন্তান্ত পত্রিকায় পারন্ত, হিন্দুস্থানী ও ইংরেজি 
ভাষায় লিখিত অন্থবাদযোগ্য প্রবন্ধ ইহাঁতে বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়! প্রকাশ 
করা হইবে ।” বিজ্ঞান, ইতিহীস, ধর্ম, রাজনীতি ও সামাজিক নীতি-বিষয়ক 
সংবাদ-_এই সবই থাকিত 'সম্বাদ কৌমুদী'তে। 

“স্বাদ, কৌমুদী*র গৌরব ত্বতগ্ত্। বাংল! ভাঁষায় বাঙালির দ্বারা পরিচালিত 
ইহাই প্রথম সংবাদপত্র । পরবর্তীকালে বাঁডালি মানসের জাগরণে অক্ষয়- 
কুমারের “তত্ববোধিনী+ ও বঙ্কিমচন্দ্রের “বঙ্গদর্শন” যে কাঁজ করিয়াছিল, সে যুগে 
রামমোহনের "সম্বাদ কৌমুদী” তাহাই করিয়াছিল। এক্ষেত্রেও রামমোঁহনের 
অগ্রজত্ব হ্বপ্রতিষ্ঠিত। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে রাজার দ্বিতীয় পদক্ষেপ “মিরাৎ- 
উল্‌-.আখবার্?। “কৌমুদী” সর্বসাধারণের কাগজ, “মিরা, কেবলমাত্র 
শিক্ষিতদের জন্য । ইহার বাংল! নাম “সমাচারদর্পণ* | সংবাদ ও সমাচার 
একার্বোধক শব; স্থৃতরাঁং পত্রিক! দুইখানির উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় একই 
ছিল বলিতে হইবে । 

', ভারতবর্ষে নয়, পারস্যেও “মিরীৎ'-এর সমাদর ছিল। ফাঁপি ভাষায় কাগজ 
বাছির করিবার আরে। একটি কারণ ছিল। তখন কলিকাতায় ফালি ভাষা 
একখানি পত্রিক1 ছিল না, অথচ নাগরিকদের একটি বৃহৎ অংশ এবং বিশেষ 
করিয়া উত্তর ভারতের অধিবাসিগণ তখনে| পর্যস্ত এই ভাষায় পঠন-পাঠন 
করিত। দেশের চারিদিকে, ভারতবর্ষের বাহিরে প্রতিদিন কি ঘটিতেছে, 
দেশের লোককে তাহ জানাইবাঁর জন্য রামমোহনের বাগ্রতার-লীমা! ছিল না। 
যখন আমর! কল্পন1 করি, অদ্ধকারাবৃত ভারতবর্ষে জানের জলম্ত মশাল হাঁতে 
লইয়া একাকী চলিয়াছেন ভাঁরতপথিক রামমোহন-_ প্রহরে প্রহরে জাগ্রত 
প্রহরীর স্তায় ঘুমস্ত অসাড় জাতিকে হাঁক দিয়! চলিয়াছেন একাকী একজন 
মাচষ--ষে মানুষ নিজের স্বার্থ চিস্তা করিলেন না, রাঁজকার্ধ হইতে অবসর 
গ্রহণ করিয়া আর পাচজন বিতবান বাঙালির মতন নিশ্চিন্ত আলস্যে গতানু- 
গতিকতার রোমস্থন করিয়া! জীবন অতিবাহিত করিলেন না যিনি পরিবারের 
গণ্ডি বাহিয়ে আনিয়া বৃহত্তর মাঁনব-পর্ধিবারকে . আপনর. জান করিলেন, 
তাহাদেক্স সর্ববিধ কল্যাণের জন্ত দ্বতন্ত্রভাবে চিন্তা! কমিলেন, পরিশ্রম করিলেন 
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গ্রাম করিলেন, তখন সেই যুগমানব, সেই নিখিল মানবপ্রেমিক রাজা 
রামমোহন রায়ের চারিত্রিক মহত্ব আমর] কিছুটা অন্থভব করিতে পারি। 

“মিরাৎ, বাহির হইল ১৮২২ শ্রীষ্টাকে। “কৌমুদী” বাহির হুইত প্রতি 
মঙ্গলবাঁরে, “মিরাৎ প্রতি শুক্রবারে । এই দ্বিতীয় সংবাদপত্রের প্রথম সংখ্যার 
সম্পার্দকীয়তে রামমোহন পত্রিকার উদদেশ্ট বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছিলেন ঃ 
“5 0015 093906 15 0096 1 1095 195 02016 06 0070110 50015 
81:010155 0৫ 11)05111601702 25 1025 110072852 01)617 2200610161)02 8100 
তো] 00 00610 50019] 110190০1061), 2170 01586 00 0096 60106 
06105 20111025, [17085 11701080600 010০ [01215 2. 1000/199£6 ০0: 
৮0০ 168] 31009001০0৫ 00০17 5001০005, 20. 20916 0106 90101206 
2০0937060 510) 006 50901151760 1955 2190. 0050003 :01 11361 
২0125, 01786 006 1২016151085 [00161220115 70 21) 0100০7- 
01915 01 £181)005£ 1511216 60 005 7001019, 2100. 06 70901916 2085 
52 080 10) 00955551018 06 010০1706805 0 2665101106 0109620010 
৪70 12019953000 0১517 01075. মিরাঁখকে অভ্যর্থনা জানাইয়। 
বাকিংহাম ভীহার “জার্পালে (২০ এপ্রিল, ১৮২২) সম্পাদকীয় লিখিলেন £ 

“16700160115 2 912127110৫6 10161) 2220 21020 06 1100151 
9210010061)1১ 200 105 100 1029105 028010106 11) 1052165, আ০11-51590 
17) 0765: 05151217 121601852 200 00955255117 ৪ ০0220202186 
107012056 0: 17770611517 5 11766111501) ছা100 2. ০0179100121012 510916 
06 £2136181]  11)60110801018 2170 81) 11092081016 00150 2:61 
00%11০08.৮ একটি ব্যাপারে “মিরাৎ” অল্প দিনের মধ্যেই টিন 
অর্জন করিয়াছিল। তাহা এই । 

' আফ়ালরাণ্ডে সেই সময়ে ঘোরতর দুভ্িক্ষ চলিয়াছিল। আমরা পি 
রামমোহন কলিকাতায় বষিয়। পৃথিবীর বিশেষ করিয়া যুরোপের সকল :ঘংবা 
রাখিতেন; বহু স্তর হইতে প্রাপ্ত বিদেশী সংবাদপত্রগুলি,, গ্রতি্িন পরম 
'শাগ্রহের ' সহিত তিমি পড়িততন.। আয়ালগাতের 'ংরাদে তিি স্বতারাজই 
ধবহনা অন্জভব: করিলৈন। : মৌধিক বো প্রকাশ রাঁরমোহতার: একিডি। 
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বিরুদ্ধ । 'মিরাৎ-এর এক সংখ্যায় আয়ালাণ্ডের রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক ও 
ভৌগোলিক বৃত্তান্ত তিনি প্রকাঁশ করিলেন । আয়ালণাণ্ডের ছুত্িক্ষের কারণ 
বিশ্লেষণ করিয়া! দেখাইলেন এবং এ ছুতিক্ষে অর্থসাহায্যের জন্ত তিনি 
কলিকাতায় ইংরেজ ও সন্ত্রাস্ত বাঁডালির নিকট এক আবেদন জানাইলেন । 
রামমোহনের আবেদন ব্যর্থ হয় নাই। 'ণদেশীয় অনেক ইংরেজ ও দেশবাশী 
অর্থসাহাঁধ্য করিয়াছিলেন | 

“মিরাৎ* ছিল সর্বভারতীয় পাঠকদের জন্য । ইহার প্রতি সংখ্যাতেই 
জাতীয় এবং আত্তর্জাতিক সংবাদ থাকিত। প্রথম সংখ্যার সচীতেই দেখিতেছি 
পঞ্জাবে রণজিৎ সিংহের কার্ধাবলী হইতে আরম্ভ করিয়া রাশিয়ার সংবাদ, 
চীনের সংবাদ ইত্যাদি রাজনীতি, শিক্ষা ও শাসন-সংক্রাস্ত বহু প্রকার সংবাদ 
প্রকাশিত হইয়াছিল। রামমোহনের সমসাময়িক ভারতে দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য 
ব্যক্তি হইলেন পঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহ । বামমোহনের জন্মের আট বৎসব 
পরে ইহার জন্ম । রামমোহন দূর হইতে রণজিৎ সিংহের কার্যাবলী অত্যন্ত 
আগ্রহের সহিত লক্ষ্য করিতেন এবং কথিত আছে, কোনে এক সময়ে তিনি 
পত্র ছার রণজিৎ সিংহের সহিত সখ্য স্থাপনের উদ্যোগও করিয়াছিলেন । 
কিন্তু ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানীর গোয়েন্দা বিভাগের সতর্ক দৃষ্টি এড়াইয়। 
রামমোহনের লেই পত্র রণজিৎ সিংহের দরবারে পৌছায় নাই । রামযোহনের 
রাঁজনৈতিক প্রতিভা যদি" সেই সময়ে রণজিৎ সিংহের সামরিক প্রতিভার 
সহিত মিলিত হইতে পারিত তাহা! হইলে ভারতবর্ষের ইতিহাস এক স্বতন্ত্র 
রূপ পরিগ্রহ করিত, এমন অনুমান খুব অসঙ্গত নয় । 


রামমোহন ধর্ম ও রাঁজনীতির মধ্যে কোনে বিরোধ দেখিতেন না । ধায্িক 
লোক রাজনীতির চর্চ/ করিবে না, এমন অদ্ভূত ও অসঙ্গত কথা তিনি 
মানিতেন না। এইখানেই মনে পড়ে তাহার সেই অবিস্মরণীয় উক্তি--ধর্ম 
ঘদি ঈশ্বরের হয়, রাজনীতি কি শয়তানের ?' সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্য সবই 
প্রয়োজন ধর্ম, রাজনীতি, সমাজনীতি- ইহাদের অনুশীলনের ভিতর দিয়াই 
তে। মানুষের পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব হইবে । রামমোহন ইহা মনেপ্রাণে, কর্মে ও 
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চিন্তায় বিশ্বাস করিতেন বলিয়া ধর্ম ও রাজনীতি উভয়কেই ভারতবাসীর অবশ্ব 
কর্তব্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিলেন । ধর্ম ও সংস্কারের ক্ষেত্রে যেমন, 
রাজনীতির ক্ষেত্রেও আমরা দেখিতে পাই রামমোহন তেমনি অদ্বিতীয় 
নেতা । সমকালীন ভারতবর্ষে প্রায় সকল রাজনৈতিক আন্দোলনের মূল 
তিনিই। বলা বাহুল্য, এইভাব রামমোঁহনের মধ্যে শৈশবকাল হইতেই প্রবল 
ছিল- হয়ত বা এই ভাব লইয়াই তাহার জন্ম । 

এইবার সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য রামমোহনের অতুলনীয় কর্মক্ষমতার 
কথ। বলিব। ন্বেরাঁচারী গভর্ণমেণ্ট কোনোদিনই বিরুদ্ধ সমালোচনা সহ 
করিতে পারে না। রামমোহনের “মিরাঁৎ-কে ইংরেজের। খুব গ্রীতির চক্ষে 
দেখিত না। কিন্তু হেস্তিংস যতদিন ছিলেন, ততদিন কিছু গোল বাঁধে নাই। 
১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে জন এ্যাভাম ভারতের অস্থায়ী গভর্ণর-জেনারেল। তখন 
কলিকাতায় “ক্যালকাট। জানাল” নামে একখানি ইংরেজি সাঞ্চাহিক পত্রিকা 
ছিল। উহা! ১৮১৮ গ্রীষ্টাব্ধে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই বৎসরই হেঠিংস 
মুদরাযস্ত্রের ম্বাধীনতা ঘোষণা করেন। “জান্নাল” কলিকাতায় বেসরকারী 
ইংরেজদের মুখপত্রস্বরূপ ছিল। পত্রিকার সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী ছিলেন মিঃ 
জেমস পিক্ক বাঁকিংহাম এবং তাহার সহকারী ছিলেন মিঃ আর্ণট। বাকিংহায় 
নিভ্গক সম্পাদক ছিলেন। তিনি গভর্ণমেণ্টের শাঁসনকাধে কিছুমাত্র ত্রুটি 
দেখিলেই তাহার কঠিন সমালোচন। করিতেন । এইজন্য তাহাকে অনেকবার 
সাবধান করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু বাকিংহাম ইহ] সত্বেও নিরপেক্ষ 
সাংবাদিকতার ধর্ম হইতে বিচ্যুত হন মাঁই। সাংবাদিক বাকিংহামের এই 
নিভাীকত। তাহাকে রামমোহনের খুব প্রিয় করিপ্পা তুলিয়াছিল এবং তিনি 
রামমোৌহনের অন্থতম বন্ধু বলিয়! পরিগণিত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে 
গভর্ণমেণ্টের একটি কাঁজের বিরুদ্ধে “ক্যালকাটা জানালে” একটি সমালোচনা 
বাহির হয়। গভর্ণমেন্ট তৎক্ষণাৎ এ কাগজ বন্ধ করিয়! দেন এবং উহার 
সম্পাদক ঘ্বয়কে ভারতবর্ষ ছাঁড়িয়া চলিয়া যাইবার আদেশ করেন । এই ঘটনার 
পরই অস্থায়ী গভর্ণরজেনারেল সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বিলোপ করিয়া একটি 
আদেশ প্রচার করেন।. রামমোহন তাহার “মিরা পত্রে ইহার সমালোচন। 
করিলেন । 


5৩৬ রামমোহন 


বাকিংহাঁম-সংক্রাত্ত ঘটনাটি সংক্ষেপে এই | ১৮২২-এর জুলাই মাসে জনৈক 
ডাঃ জেমসন মেডিক্যাল স্কুলের সথপারিনটেগ্ডেপ্ট নিযুক্ত হন। এই ভদ্রলোক 
তখন অন্ত তিনটি পদে কাজ করিতেছিলেন । ইনি যথাক্রমে মেডিক্যাল বোর্ডের 
সেক্রেটারি, কমিটি ফর কণ্টেলিং দি এক্সপেনডিচার অব স্টেশনারি ও ফ্রী 
স্কুলের সার্জন। একই ব্যক্তি একপঙ্গে চারিটি পদে নিযুক্ত থাঁকিবেন__ ইহা 
কিঞ্প কথা? বাকিংহাম মন্তব্য করিলেন, 16101511500 985 006 (05610 
2617095 91)87)61699 0)6000. ০0৫ 18 0011756 61761781615. এবং তিনি 
ডাঃ জেমসনের যোগ্যতার প্রশ্নও তুলিলেন। এই মস্তবাটিতে গভর্ণমেণ্ট 
বাকিংহামের উপর বিরূপ হছুইলেন। কিন্তু তখন 'জানালে'র সম্পাদককে মৃদু 
তিরস্কবীর করিয়া অব্যাহতি দেওয়া হয়। এই ঘটনাটি হেস্তিংসের আমলে 
ঘটিয়াছিল। কিন্ত তখন হইতে গভর্ণমেণ্ট বাকিংহাঁমের কাগজের উপর কড়া 
দৃষ্টি রাখিতে আস্ত করিলেন । তারপর অস্থায়ী গভর্ণর-জেনারেল এ্যাঁডামের 
আমলে বাঁকিংহাম আবার এক কাণ্ড করিয়] বসিলেন। স্বটল্যাণ্ড গির্জার 
ধর্মযাজক ভাক্তার শ্ামুয়েল জেমস ব্রাইস ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে 
বাধিক ছয়শত টাক] বেতনে একটি চাঁকরি গ্রহণ করেন। গ্যাভাম সাহেবই 
তাহাকে এ পদে নিয়োগ করেন। “ক্যালকাটা জানাল” এই সম্পর্কে মস্তব্য 
প্রকাশ করিণ যে, উপাসনালয়ের প্রধান আচাধের পক্ষে কাজটি অনুপযুক্ত 
হইয়াছে । এইরূপ লেখার ফলে বাকিংহায়কে গভর্ণমেণ্ট এইবার রেহাই 
দিলেন না এবং তাহার বিরুদ্ধে পৃবলিখিত ব্যবস্থা অবলদ্বিত হয়। 

বাকিংহামের উপর বিতাঁড়নের আদেশ সম্পর্কে রামমোহন তাহার “মিরাঁৎ,- 
এর একটি সংখ্যায় চমত্কার একটি মন্তব্য করিয়াছিলেন। সেই মস্তব্যের শেষে 
তিনি একটি ফাপি কবিতার ছুই চরণ উদ্ধৃত করিয়। দিয়াছিলেন। তাহার 
মন্তব্যটি এই : বাকিংহামের উপর সরকারী বিতাঁড়নের আদেশ সম্পর্কে আমার 
বিশেষ কিছু বলিবার নাই। নাইল নদীর ধারে জনৈক হম্তীরক্ষক একটি 
কবিত। বার বার উচ্চারণ কর়িত--আমার মেই কবিতাটি আজ বিশেষভাবে 
স্মরণ ছইতেছে। কবিতাটি এই £ “তোমার পায়ের তলায় পিপীলিকার অবস্থা 
যে কি রকম তাহা যদি তুমি জানিতে পাঁরিতে, তাহা হইলে মিশ্চয়ই হাতীর 
পায়ের তলায় তোমার অবস্থা কি হইতে পারে, তাহা তুমি বুঝিতে পারিতে।” 


রামমোহন ১৩৭ 


নৃতন আদেশে বলা হইল £ “এখন কোনো ব্যক্তি কোনে! সংবাদপত্র প্রকাশ 
করিতে ইচ্ছা করিলে, প্রধান সেক্রেটারির ম্বাক্ষরিত সকৌন্সিল গভর্ণর 
জেনারেলের অন্থমতি গ্রহণ করিতে হইবে ।” রামমোহন দেখিলেন স্পষ্টতই 
এই আদেশ দ্বার! মুদ্রাধস্ত্রের ক্বাধীনতা খর্ব করা ভইল। তখন এইবূপ নিয়ম 
ছিল যে, যতদিন পর্যন্ত হুপ্রীম কোট গ্রাহ করিতেছেন, ততদিন গভর্ণর- 
জেনারেলের কোনে ব্যবস্থা বা আদেশ আইন বলিয়া গণ্য হইবে না। 
রামমোহন ইহার সুযোগ গ্রহণ করিতে কতসংকল্প হইলেন । এ্যাঁডামের 
অন্ডিনান্স যাহাতে আইনে পরিণত ন] হইতে পারে তাহার জন্য রামমোহন 
সচেষ্ট হইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ এই আদেশের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে একটি 
আবের্দন উপস্থিত করিলেন। এই ইতিহাঁস-প্রসিক্ছ আবেদনপত্রে স্বাক্ষর 
করিয়াছিলেন ছয়জন : রামমোহন রায়, চন্দ্রকুমার ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর, 
হুরচন্্র ঘোষ, গৌরীচরণ বন্দ্য।পাধ্যায় ও প্রস্কুমাপ ঠাঁকুর। আবেদনপত্র 
পাঠান হইয়াছিল ১৮২৩, ৩১শে মার্ট। স্থপ্রীম কোর্ট এই আবেদন উপেক্ষা 
করিয়া গভরণ্র-জেনারেলের অডিনান্পকে আইনে খিধিবদ্ধ করিলেন। 
রামমোহন নিরস্ত হইলেন না। হ্প্রীম কোটে র আদেশের বিরুদ্ধে বিলাতে 
রাজার নিকট এক আপীল পাঁঠাইলেন। এই আগীলেও অনেক সম্বাস্ত ব্যক্তির 
স্বাক্ষর ছিল। ইংলগ্ডের সিংহাসনে তখন চতুর্থ জর্জ। ইংরাঁজের ন্যায়বিচারে 
তাহার শ্রদ্ধা ও বিশ্বাম ছিল বলিয়াই তিনি উহা করিয়াছিলেন । ভারত 
হইতে বিতাড়িত বাকিংহাম হ্বয়ং সেই আপীল লইয়। বিলাতে পার্লামেপ্টে 
উপস্থিত হইলেন। কিন্তু সে আপীলও অগ্রাহ হইল। 

ভারতবর্ষে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্য রামমোহনের এই 
আবেদন ও আপীলের তুলনা নাই । রাজনীতি, সাহিত্য, ভাষ! বা প্রতিভা, 
ঘেদ্দিক দিয়াই ইহাদের আলোচনা কর। যায়, এমন হুলিখিত, যুদ্িপূণ' ও 
ওজন্ঘিতাঁময় রচনা সেদিনও যেমন, আজো তেমনি বিরল। একদা ইংলগ্ডের 
সংবাদপত্রের শ্বাধীনতা! রক্ষা প্রচেষ্টায় মিলটন কলম ধরিয়াছিলেন এবং কবির 
এরিওপ্যা্জিটিকা+ নামক ক্ষত গ্রন্থখানি আজো ইংলগ্ের সাহিত্যে অতুলনীয় 
হইয়া আছে। বামমোৌহনের জীবনচরিত-লেখিক! হিস কলেট রামমোছনের 
এই জ্আাবেগনখানি ভারতী সংবাদপত্র ইতিহাসে “এরিওপ্যাজিটিকা? বলিয়া 


১৩৮ রামমোহন 


উল্লেখ করিয়াছেন । বিশেষজ্ঞদের মতে রচনা-প্রণালী ও যুক্তিবিন্তাসের দিক 
দিয়া রাঁমমোহনের রচনা মিলটন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মিস কলেট এই প্রসঙ্গে 
লিখিয়াছেন £ “রামমোহন যেসব ইংরেজি রচনায় তাহার হস্ত নিয়োগ 
করিয়াছেন তাহার ভিতর এইটি অতি উৎকৃষ্ট) ইহার ভাঁষাঁমাধূর্য ও উচ্চ 
ভাব একশত বৎসর পূর্বেকার শ্রেষ্ঠ বাগ্মীদের কথা স্মরণ করাইয়। দেয় ।” 

ইংলগডের রাঁজদরবাঁরে আবেদন অগ্রাহ্‌ হইল। ইংরেজের ন্যায়বিচারে' 
আস্থাবান রামমোহন শ্বভাবতই ক্ষুন্ধ ইঈলেন। পরাধীন জাতির মনের ক্ষোভ 
তিনি শ্বতন্ত্র উপায়ে-_সম্পৃণ নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রকাশ করিলেন । ১৮২৩- 
এর ৪51 এপ্রিল “মিরাঁৎ'-এর এক বিশেষ সংখ্যায় একটি জ্বলস্ত প্রতিবাদ প্রকাশ 
করিয়া তিনি কাগজ বদ্ধ করিয়! দিলেন । ইহাতে তিনি লিখিয়াছিলেন £ 

“আক্র কে বা-সদ্‌ খুন-ই-জিগর দস্ত দিহদ্‌ 
বা-উমেদ-ই করম্‌-এ, খাজা, বা-দারবান্‌ মা ফরোশ ।” 

অর্থাৎ_ষে সম্মান হৃদয়ের শত রক্তবিন্টুর বিনিময়ে ক্রীত, ওহে মহাশয়, 
কোনে! অনুগ্রহের আশায় তাহাকে দারোয়ানের নিকট বিক্রয় করিও ন1। 

সাংবাদিক রামমোহন আত্মসম্মীন বিক্রয় করেন নাই, অন্ুগ্রহ ভিক্ষা 
করেন নাই। এই ভাবেই তিমি সেদিন সাংবাদিকতার গৌরব তুলিয়া ধরিয়া 
জাতিকে রাষ্ট্রচেতনায় উদ্ধদ্ধ করিয়া গিয়াছিলেন। রামমৌহনের এই 
উত্তরাধিকার আমর] কি অর্জন করিতে পারিয়াছি? 

প্রলঙ্গত উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, রামমোহনের সাংবাদিক প্রয়াঁ 
“সপ্বাদ কৌমুদ্ী” ও “মিরাঁৎ-উল্‌-আখবার্‌এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। 
রামমোহন সমকালীন বহু পত্রিকাঁয় "ম্যান অবজার্ভার,, “এ ফ্রেগুটু রিফর্ম” প্রভৃতি 
বিভিন্ন ছদ্মনামে অনেক বিষয়ের আলোচনা করিতেন এবং রা্ট্রশীসনব্যবস্থার 
নান। ব্যাপারে তাহার নিভীঁক ও নিরপেক্ষ মৃত প্রকাশ করিতেন । “মিরাৎ? বন্ধ 
হইয়া যাইবার পর রামমোহন ১৮২৯ গ্রীষ্টাব্ষের মে মাসে 73877021 7767010 
নামে আর একখাঁনি ইংরেজি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। প্রস্তাবিত এই নৃতন 
পত্রিকার “মটো” হিসাবে তিনি অনুষ্ঠানপত্রের শিরোনামায় “সিসোরো'র এই 
বাণীটি উদ্ধৃত করিয়া! দিয়াছিলেন £ 110৮ 5010751805 17) 35 1১061: 
০৫ 0০16 026 17101 15 76177016660 05 ]556০০. “বেঙ্গল হেরান্ড'এর 
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উদ্যোস্তাগণের মধ্যে রামমোহনের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন আর, এম, মার্টিন, 
স্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমাঁর ঠাঁকুর, নীলরতন হাঁলদার ও রাজকিষণ সিং। 
“বঙ্গদুত” নামে “হেরান্ড' পত্রিকার একটি বাঁংল। সংস্করণও রামমোহন প্রকাশ 
করেন। এই ছুইখানিই ছিল সাপ্তাহিক পত্রিকা । এই “বঙ্গদৃত'-এর 
১৩ই জুন-এর সংখ্যায় “গৌড়দেশের শ্রীবৃদ্ধি'-শীর্ষক আলোচনায় রামমোহন 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভবের ফলে যেসব সামাজিক সুফল ঘটিতে পারে, সেই 
বিষয়ে তাহার কচিস্তিত বক্তব্য উপস্থাপিত করিয়াছেন । 


॥ তেরো ॥ 


দেশের হইয়া রাষ্টরীর অধিকাঁর অর্জন করিবার জন্য রামমোহন আর একটি 
পদক্ষেপ করিলেন । 

১৮২৭ ত্রীষ্টা্ঘ। এই বৎসরের গোডার দিকেই “জুরি আইন” পাশ হইল। 
রামমোহন দেখিলেন, এই আইন স্প্টত বিচারকার্ধে সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি 
করিবে এবং সমাজ-জীবনে ইহার প্রতিক্রিয়া অনিবার্ধ। আইনে বল! হুইল, 
কোনো হিন্দু কি মুসলমান “জুবার' দেশীয় কি বিদেশীয় কোনো  শ্রীষ্টানের বিচার 
করিতে পারিবে না; কিন্তু খ্রীষ্টান 'জুরারে'র পক্ষে এরূপ কোনো বিধিনিষেধ 
থাকিবে না। এমন কি, দেশীয়দ্দের বিচারসময়েও কোনো হিন্দু কি মুসলমান 
গ্র্যাণ্ড জুরি'তে বপিবার অধিকার পাইবে না। নবপ্রবতিত “জুরি আইন, 
রামমোহন গভীর মনোনিবেশ সহকারে পাঠ করিলেন। আইনশাস্্ে 
রামমোহনের প্রতিভা এইবার প্রকাশ পাইল। আইনের প্রত্যেকটি 
ধারা এবং সমাজ-জীবনে ইহার কি ফল হইতে পারে তাহা তিনি বিচার 
করিয়া এই দিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, এই আইন সম্পূর্ণভাবে দেশেব 
কল্যাণের পরিপন্থী । শাসকের আইন করিবার ক্ষমত। আছে। কিন্ত সেই 
আইন শাপিতের পক্ষে ভাল হইবে কি মন্দ হইবে তাহ! বিচার করিয়া দেখিতে 
হইবে- ইহাই ছিল রাঁমমোহনের চিন্তাধারার অন্যতম টৈশিষ্ট্য। প্রতিবাদের 
অস্ত্র রাজার কলমে শাণিত হইল-_যথাসময্নে তিনি এই অন্যায় বিধানের তীব্র 
প্রতিবাদ করিলেন। আবেদনলিপি প্রস্তত হইল এবং তাহাতে বহু হিন্দু 
ও মুসলমান স্বাক্ষর দিলেন। নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধাততে দেশব্যাপী বিক্ষোভের 
কটি করিতে রামমোহন দক্ষ ছিলেন। ইংলগ্ডের মহাসভায় এই আবেদন- 
পত্রধানি পাঠাইবার ব্যবস্থা হইল। 

রাঁমমোহনের কার্ধপদ্ধতি ছিল নিখুত। মিঃ জে. ক্রফোর্ড নামক জনৈক 
প্রভাবশীল ইংরেজের নিকট এ আবেদনপত্র প্রেরণ কর! হয় এবং তিনিই 
উহ! ত্রিটিশ পাঁপামেন্টে উপস্থাপিত করেন। এই আবেদনপত্রে রাঁমমোৌছণের 
যুক্তি প্রণীলী দেখিয়া ইংলগ্ের বহু আইনজ বাক্তি পর্যন্ত বিশ্বিত হইয়াছিলেন। 
স্লাজা আয্মার্জ্যাণ্ডের সহিত ভারতবর্ষের তুলন! করিয়া দেখাইয়া দিলেন ষে, 
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সাম্প্রদায়িক ভেদ-বৈষম্া স্থত্টির কুফলের প্রত্যক্ষ দৃষ্টাত্ত ইংরেজের নিজের 
দেশেই রহিয়াছে । ভারতে তাহার পুনরুক্তি করা শাসকদের পক্ষে অত্যন্ত 
ভূল হইবে।.এই আবেদনপত্রধানিও রামমোহনের তীক্ষ ভবিস্যৎ-দৃষ্টি, রাজনৈতিক 
প্রতিভ৷ এবং স্বদেশগ্রীতির আর একটি মূল্যবান দ্লিল। ইহার কিছু অংশ 
এখানে উদ্ধৃত করা হইল। 

“ষে স্থুসভ্য ইংরেজ জাতি ম্বাধীনতার পক্ষপাতী ও জ্ঞান প্রচারের এত 
উৎসাহদ্রাতা, ভাঁরতবাসী অর্ধশতাঁব্দী তাহাদের দ্বারা শাসিত হইতেছে )' কিন্তু 
তাহাদের মনোভাবের প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টিপাত না করিয়া! এবং তাহাদের 
কোন মতামত জিজ্ঞাঁসা না করিয়া গতর্ণমেন্ট আইন ও বিধান প্রণয়ন করেন । 
সেইজন্য ইংরেজশাসনে ভারতের কল্যাণ হইবে ভাঁবিগ্বা ধাহীরা. ইংরেজ 
গভণমেপ্টের প্রতি অঙ্থরক্ত তাহাদের সহিত আমিও গভীর বেদন। অন্থুভব 
করিতেছি ।” | 

জাতীয় উচ্চাকাজ্ষার বীজ রাঁমমোহনের এই দলিলেই আমর] পাইতেছি। 
শুধু তাহাই নহে। সত্যতার উন্নতির ঘজে সে সমাজ যে সব রাই্্রীয় অর্ধিকার 
লাভ করিতে আঁশ1 করে, আজ হইতে একশত বংসরেরও কত পুর্বে তাহার 
দেশবাসীদের জন্য রামমোহন লেইসব অধিকার দাবী করিয়াছিলেন । 
স্থরেন্দ্রনাথ মিথ্যা বলেন নাই, ভারতে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের জনক 
রামমোহন । 


বাংলাদেশে বহুকাল হইতে দায়ভাগ গ্রচলিত। সহপ! ন্প্রীম কোটের 
বিচারপতি গ্রে সাহেব মিতাক্ষরা আমদানী করিয়া বসিলেন। তিনি এই 
মর্মে রায় দিলেন, “পুত্র অথব! পৌত্রের বিন! অনুমতিতে কেহ পৈতৃক সম্পতি 
হত্যাস্তর করিতে পারিবে না। ইহা বামমোহনের ইংলগড গমনের বখ্সরের 
ঘটনা । তিনি গ্রে সাহেবের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করিলেন এবং এরিষয়ে 
ইংরেজিতে একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ পুম্তকাঁকারে প্রকাঁশ করিজেন। এই জাতীয় 
রচনায় রামমোহন ছিলেন সিদ্ধহস্ত এবং খবদ্ধেশে ও বিদ্বেশে .কত বিষয়ে তিনি 
মে.কত 748. চন! ঝাবিয়াছিলেন, তাহার সম্পূর্ণ বিবরণ জারা, আজও 
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সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি কি না সন্দেহ। এই প্রবন্ধে রামমোহন যুক্তিদ্বার! 
প্রতিপন্ন করিলেন যে, প্রধান বিচারপতির সিদ্ধান্তের ফলে বাংলার হিন্দুদের 
বিশেষ অনিষ্ট হইবে এবং দীয়ভাগ অনুসরণ করাই বাংলার পক্ষে বিধেয়। 
পুন্তিক! প্রকাশ ব্যতীত, “হুরকরা” পত্রেও তিনি এ-বিষয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ 
পত্রাকারে প্রকাশ করেন। কলিকাতায় রামমোহনের পনর বংসরকালব্যাপী 
কর্ষজীবনে তৎকালীন বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত পত্র-পত্রিকায় রামমোহন 
স্বনামে ও ছদ্মনামে যে কত পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাঁরই বা কে হয়ত 
করিবে? ইহা হইতেই আমার] ধারণ! করিতে পারি রাঁমমোহনের মন, 
মন্তিঞ্+ ও কলম কি পরিমাণে সক্রিয় এবং সবল ছিল । চলমান সমাজ-জীবনে 
যখন যে সমস্যা আপিয়াছে, অমনি তিনি তাহার বিচার করিয়াছেন এবং 
সেই সমস্তা সমাধানের অভ্রান্ত নির্দেশও দিয়াছেন। পরবর্তীকালে একমাত্র 
বিদ্যাসাগর ভিন্ন আর কেহই এ-ক্ষেত্রে রামমোহনের যোগ্য উত্তরাধিকারী 
ছিলেন ন।। 

“হরকরা*য় প্রবন্ধ লিখিয়াই রামমোহন ক্ষান্ত হইলেন না। গ্রে সাহেবের 
নিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিলাতে আপীল করিলেন। স্থগ্রীম কোর্টের নিশ্পতি 
রহিত হইয়া গেল। জাতির শিয়রে এইভাবেই ছিল তাহার অতন্দ্র জাগরণ, 
এইভাবেই তিনি ইহার কল্যাণের সকল পথ সর্বদ! স্থরক্ষিত করিবার প্রয়াস 
পাইতেন। রামমোহন যুগমানব এবং দেশনায়ক শুধু চিন্তায় নয়, কর্মেও। 

কর্মজীবনে রামমোহনের এক মৃহই্র্তেরও নিশ্চিন্ত অবসর ছিল না। ইস্ট 
ইপ্ডিয়৷ কোম্পানী ধীরে ধীরে ভারতবর্ষে তাহার শাসনযন্ত্র ও শোষণযন্ত্র কায়েম 
করিয়৷ চলিয়াছে এবং ঘখনই হ্থবিধ! বুঝিয়াছে তখনই ভাঁরতবাঁপীর রাষ্্ীয় 
অধিকার ও অর্থনৈতিক অধিকার সঙ্কুচিত করিতে উদ্যত হইয়াছে । দেশের 
লোক একরকম চক্ষু বুজিয়া থাকিত-_মুসলমান তথা নবাবী আমল হইতেই 
এই ধারা চলিয়া! আসিতেছে । সেই চিরাভ্যন্ত জীবনযাজ্রায় ব্যতিক্রম একমাত্র 
রামযোহন। ইংরেজ নৃতন শাসক এবং বিদেশী শাসক। ইহার শাসনে 
ভারতবাসীর কল্যাণ হইবে, রামমোহন এই আশ] মনের মধো পোষণ 
করিলেও, তিনি সর্বদ হু'সিয়ার ছিলেন, শাসক যেন শাসিতের কল্যাণের 
পরিপন্থী, উন্নতির পরিপন্থী কিছু করিতে না পারে যখনই করিতে উদ্যাত 
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হইয়াছে, রামমোহন শাসক ও শাসিতের সম্পর্কের কথা তুলিয়া বাধা দিতে 
অগ্রসর হইয়াছেন এবং তাহ1 করিয়াছেন নিয়মতান্ত্রিক উপায়েই। ইহারই 
আর একটি দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া হইল। 

রামমোহন কয়েকটি অর্থনৈতিক সংস্কারেরও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি 
করেন। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে একটি আইন পাশ হইল। এই রেগুলেশন অনুযায়ী 
রাজন্ব বিভাগের কর্মচারীদের নিফর জমির মালিকদের মালিকানা স্বত্ব কাঁড়িয়া 
লইবার অধিকার দেওয়া হয়। এই আধকাঁরের বলে অসংখ্য মালিককে 
স্বত্ব হইতে বঞ্চিত কর! হয়। রামমোহন দেখিলেন, ইহা প্রজার অথনৈতিক 
অধিকারে স্পষ্ট হম্তক্ষেপ। রামমোহন অমনি সবন্বান্ত ভূ-স্বামীদের পক্ষ 
অবলম্বন করিলেন; বাংল। বিহার ও উড়িস্তার জমিদারদের লইয়। উহার 
প্রতিবাদ করিলেন এবং লর্ড উইলিয়ম বেটিক্কের নিকটে একটি আবেদনপত্রে 
রেগুলেশনটি প্রত্যাহার করিবার জন্য অন্থরোধ জানাইলেন। বেটিক্ক উহা 
গ্রাহ করিলেন ন]। 

রামমোহন বিলাতে আপীল করিলেন । ছুর্ভাগ্যক্রমে সেখানেও তাহা 
গ্রাহ্থ হইল না। এজন্য রামমোহন রায় অতিশয় ছুঃখিত হইয়াছিলেন। 
জীবনে শেষ দিন পর্যস্ত তিনি উহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। 

আমর] জানি রামমোহন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পক্ষে স্বীয় মত জ্ঞাপন 
করিয়াছিলেন । তাহার ধারণ! ছিল এই ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে জমির 
উন্নতির প্রতি জমিদাীরগণ সচেতন হইবেন । আবার তিনি এই বন্দোবস্তের 
ছুর্বলতার দিকটিও দেখাইয় লিখিয়াছিলেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে 
'জমিদারদ্িগকে যে একতরফা স্থৃবিধা দেওয়া হইয়াছে তাহাতেই বাংলার 
কৃষ্ককদের দুর্দশা বুদ্ধি পাইয়াছে। জমিদারগণ ইহার স্থযোগ লইয়া যখন 
খাজনা বৃদ্ধি করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তখনই কৃষকবন্ধু রামমোহন বলিয়া- 
ছিলেন--সরকারের পক্ষ হইতে কৃষকর্দিগের উপর করভার লাঘব করিবার 
জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থী অবলঘিত হওয়া উচিত। ব্রিটিশ পালরমেণ্টের দিলেই 
কমিটিতে সাক্ষ্যদান প্রনঙ্গে রামমোহন এদেশীয় কূষকদের নিত্য-ছুর্দশার কথা 
'উল্লেখ করিয়াছিলেন 


১৪৪ রামমোহন 


মুরেপীয় সহবাসে ঘে ভারতবর্ষের প্রভৃত উন্নতি হইবে, এই ত্য রামমোহন 
জোর গলায় প্রচার করিয়াছিলেন । এই সঙ্গে সহযোগিত! করিয়াছিলেন শ্রিক্স 
দ্বারকাঁনাথ ঠাকুর। পববর্তা এতিহাসিকগণ ইহা লইয়া রামমোহনের দুরদৃষ্টির 
বিশেষ প্রশংসা করিতে পারেন নাই। তীহার জীবনীকারগণ এই বিষয়ে 
উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি যে উদ্দীরমন1 ইংরেজদের সাহচর্ষে আসিয়াছিলেন, 
তাহাঙে তাহার এই বিষয়ে মনে হইয়াছিল যে ইংরেজ-শাসনেও ঠিক এই 
ধরনের উন্নত অবস্থা পরিলক্ষিত হুইবে। সুরোঁপের শিল্প-বিপ্লবেব মধ্যে ষে 
আঁশাবাদের স্থর ছিল রাঁমমোহনকে তাহা বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল । 
তিনি চাহিয়াছিলেন এই প্রভাব জনগণের মধ্যে প্রকাশিত হউক যাহার 
ফলে তাহারা ইহা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করুক যে, কি উপায়ে যুরোগীয় 
জাতিগোষী সামাজিক, রাঁজনৈতিক ও ধর্মীয় অন্ধ কুসংস্কারের কবল হইতে 
নিজদিগকে যুক্ত করিয়াছেন। এইজন্ই তিনি ১৮৩১ খ্রীষ্টান্ে বিলাতে পৌছিয়! 
প্রিফর্ম-বিল সম্বদ্ধে আলোচনায় আগ্রহ প্রকাশ করেন। 

রামমোহন বুঝিয়াছিলেন যুরোপের সমদক্ষত। লাভ করিতে হইলে শিল্প- 
বিপ্লবের হ্থুযোগ পুরাপুরি গ্রহণ করা কর্তব্য। তথাপি তিনি ত্বয়ং ইহার 
গোঁড়াপত্বন করেন নাই। তখনকার দিণে আর একজন মনীষী প্ররিচ্ষ 
দ্বারকানাঁথ ঠাকুর এই কাজে অগ্রণী হন। তিনি অবসশ্থ ইহাতে সাফল্যলাভ 
করিতে পারেন নাঁই। তাহার ব্যর্থতার মধ্য দিয়া ভাবীযুগের শিল্পে পরুন 
হইয়াছিল, এমন সিদ্ধান্ত অসঙ্গত নাও হইতে পারে। মুরোপীয় বণিকদের 
ত্বার্থান্ধতাঁর ফলে এদেশে দেশীয় শিল্পের সম্প্রসারণ তাহারা কোনোদিন স্থনজরে 
দেখেন নাই। বাজার অর্থনৈতিক চিস্তার অনেকখানি তাহার সুযোগ্য 
অন্থগামী দ্বারকানাঁথের বহুমুখী শিল্প-প্রক্াসের ভিতর দিয়া কিভাবে অভিব্যক্ত 
হইয়াছিল তাহার বিস্তারিত বিবরণে আমাদের প্রয়োজন নাই। তবে এইটুকু 
বলিলে যথেষ্ট হইবে যে রামমোহন যদি জাতীয়গাঁর ভিত্তি রচন! করিয়া 
থাকেন তাহা হইলে দ্বারকানাথ নিঃসন্দেহে এদেশে শিল্প-বিপ্রবের ভিত্তি সুদৃঢ় 
করিয়। গিয়াছেন এবং ইহা করিতে গিয়] তাহার প্রায় এককোটি টাকার উপর 
দেন। হয়। দেন] করিয়াঁও ছ্বারকাঁনাধ বাঙালিকে বাবস। করিবার. ইনভাগ্রি 
করিবার কথ! শিখাইয়। গিয়াছেন। 


রামমোহন ১৪৫ 


এইবার আতস্তর্জাতিক রামমোহনের কথা বজিব। 

রাজার এক চরিতকার লিখিয়াছেন : “রামমোহন রায়ের চিত্ত কেবল 
স্বদেশের রাজনৈতিক চিন্তায় বদ্ধ ছিল না। সমগ্র পৃথিবীর বাঁজনৈতিক 
উন্নতির বিষয়ে তাহার একান্ত সহানুভূতি ছিল।” আমর] দেখিয়াছি রংপুর 
হইতেই রামমোহন অত্যান্ত যত্বের সহিত বিদেশী সংবাদপত্র পাঠ করিতেন 
এবং মুরোপের বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক অবস্থার বিষয় অবগত হুইতেন। 
রামমোহনের রাজনৈতিক চেতনার ভিত্তি ছিল ছুইটি, *শ':80) ও )8901০6-_- 
সত্য এবং স্তাঁয়। পৃথিবীর যে কোনে! দেশে যে কোনো জাতির রাজনৈতিক 
উদ্যমের মধ্যে যখনই তিনি ম্যায় ও সত্যের জয় হইয়াছে শুনিতে পাঁইতেন, 
অমনি তাহার হদয় আনন্দে ভরিয়া উঠিত। এই বিশ্বমানবতীবোধ মেদ্দিন 
পৃথিবীতে এই একটি মানুষেরই ছিল। 

কলিকাতার মাণিকতলার বাড়ি হইতেই রামমোহন সেদিন ভারতবর্ষের 
বাহিরে প্রায় সমস্ত পৃথিবীর সহিত সংষোগ স্থাপন করিয়াছিলেন । এ-বিষক্সে 
তাহার পদ্ধতি ছিল হুন্দর। তিনি ভারতের বাহিরে যুরোপ ও আমেরিকার 
বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সহিত নিয়মিত পত্রালাপ করিতেন, তাহাদিগের নিকট 
নিজের পুস্তিকাদি পাঠাইতেন। এইভাবে তিনি দেশ-বিদেশে চিগ্তি লিখিয়া ও 
্বরচিত পুস্তিক! প্রচার করিয়া! ঘোগাযোগ স্থাপন করিতেন। রামমোহনের 
পুস্তিকা প্রভৃতি প্রচারের ফলে তখনকার দিনের মাঁকিন যুক্তরাষ্ট্রের ধর্মীয় ও 
দার্শনিক চিস্তাঁজ্গতের উপর যে ভারতীয় চিন্তাধারার একট] গভীর প্রভাব 
পড়িয়াছিল, কিছুকাল পূর্বে বিছুধী মাফিন মহিলা (নাম শ্রীমতী এড্রিয়েন 
মুর) তাহার পরিশ্রমসাধ্য গবেষণার ছার] তাহা প্রকাশিত করিয়াছেন । 
রামমোহনের সমকালীন পৃথিবীতে আমেরিকা ও যুরোঁপের বছ দেশে চলিয়াছে 
আস্তর্জাতিক চেতনার জাগরণ । কলিকাতায় বসিয়াই তিনি এইসব বিভিন্ন 
স্বাধীনতা সংগ্রামের গতি ও প্রতি লক্ষ্য করিতেন। স্থৃতরাং আমরা সিদ্ধাস্ত 
করিতে পানি ষে, “এই বিরাট সংগ্রামী বহুদ্ধরার বীর্ধরসপূর্ণ স্ন্তপানে 
রামমোহনের রাজনৈতিক চেতনার পুষ্টি ও বুদ্ধি। তাই রামমোহন চিরজীবন 
স্বাধীনতা-প্রাণ, বিপ্লবীর বন্ধু এবং ঈমগ্র এশিয়ার সর্বপ্রথম জাতীয় ও 
আন্তর্জাতিক বোধসম্পন্ন 'সবযুগের পৎত্রষ্টা ও পথমষ্টা 1” 


উ৩ 


১৪৬ রামমোহন 


রামমোহন যখন কলিকাতায় আয়া স্থায়িভাঁবে বসবাস গুরু করিষাছেন 
তখন মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকাব্যাপী বিরাট স্পেনীয় উপনিবেশ-সাম্রাজ্যে 
ভাঙন ধরিয়াছে। তারপর ১৮২১ শ্রীষ্টাবে দক্ষিণ আমেরিকার কলোনিগুলি 
ঘেদ্দিন স্পেনের অত্যাচার হইতে মুক্তি পাইল, সেদিন ভারতবর্ষে একমাত্র 
রামমোহনই সেই স্বাধীনতাকে অভিনন্দন জাঁনাইয়াছিলেন। এই উপলক্ষে তিনি 
টাউন হলে স্বীয় ব্যয়ে একটি বিরাট ভোজসভার আয়োজন করিয়াছিলেন । 
আবার সেই একই বৎসরে খন অস্রিয়ার সৈম্তদ্ল নেপলস্-এর স্বাধীনতা- 
সংগ্রামের গল। টিপিয়া ধরিল, তখন দুঃখে, ক্ষোভে রামমোহন “ক্যালকাট। 
জার্নাল'-সম্পাদক ও 'তীহার বন্ধু বাঁকিংহামকে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন : 
“নেপলস্বাসীদের দাবী আমার নিজের দাবী বলিয়া মনে করি, তাহাদের 
শত্রদের নিজের শক্র বলিয়া গণ্য করি। শ্বাধীনতার শত্রু ও স্বেচ্ছাতন্ত্রের মিত্ররা 
কোনো দিন জয়ী হয় নাই এবং শেষ পর্বস্ত কোনে দিন জয়ী হইবেও না।” 
রামমোহনের ব্যক্তিত্বের মধ্যে রাজনৈতিক অধিকার-চেতনা কত প্রবল ছিল 
তাহা এই পত্রাংশে সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে । 

এই প্রসঙ্গে আরো! কিছু বলিবার আছে। ১০৭ই আগষ্ট, (১৮২১) 
কলিকাতায় নেপলস্বাসীদের পরাজয়ের সংবাদ আমিল। পরদিন ১১ই 
আগষ্ট সন্ধ্যায় বাকিংহামের ভবনে রাঁমমোহনের একটি নিমন্ত্রণ ছিল। কিন্তু 
এই সংবাদে তিনি এমনই অবসন্ন হইয়াছিলেন যে, এ নিমন্ত্রণ বাতিল করিয়। 
দিয়া তিনি বাকিংহামকে এঁ পত্রখানি লিখিয়াছিলেন। ইতিহাস হইতে 
আমরা জানিতে পাঁরি ঘষে, নেপলস্বাসীদের এই স্বাধীনতা অর্জনের সাধনা 
বিপ্লবের সাধনা । তাহা ব্যর্থ হওয়াতেই রামমোহন গভীর ক্ষোভের সহিত 
বন্ধুকে লিখিলেন,--“তাহাদের সাধনা আমারও সাধনা, তাহাদের শক্র 
আমারও শত্রু ।” এ চিঠিরই শেষের দিকে রামমোহন লিখিতেছেন £ শু 20৪ 
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“বাধ্য হুইয়াই আমাকে “এই দিদ্ধান্তে আমিতে হইতেছে যে, ফুদোপ 
এবং এশিয়ার দেশগ্তলিতে বিশেষ করিয়! যেগুলি ঝুরোঁপের উপনিবেশ, সেগুলি 


রামমোহন ১৪৭ 


তাঁহাদের ম্বাধীনত] ফিরিয়া পাইবে, ইহা! আমি আর দেখিয়া! যাইতে পারিব 
না।” এই খেদোক্তি হইতে পরিষ্কার ভাবেই বুঝিতে পারা যায় ষে, রামমোহন 
তাহার জীবিতকালের মধোই ভারতবর্ষকে স্বাধীন দেখিয়া! যাইবার আশ! 
গভীরভাবে পোষণ করিতেন। স্থতরাঁং রামমোহন অগ্রে ম্বাধীনতার পৃজারী, 
পরে ধর্মসংস্কারক | 

আবার ১৮৩০ গ্রীষ্টাব্ে ফরাসী বিপ্লব যখন সফল হুইল, তখন রামমোহন 
সমুদ্রপথে মুরোপযাত্রী হইয়াছেন। ভারতবর্ষের মধ্যে তিনিই সেদিন ফরাসী 
বিপ্লবকে সর্বাগ্রে অভিনন্দন জানাইয়াছিলেন। ফরাসীদেশের প্রতি রাঁজার 
শ্রদ্ধা এমন গভীর ছিল যে ইংলগ্ড যাইবার সময় নেটাঁল বন্দরে তিনি একখানি 
ফরাসী জাহাজ দেখিতে পাইয়া সেই জাহাজে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন । 
তাহাকে সেই ফরাসী জাহাজে লইয়] যাওয়া হইল। করাসীরা ত্বাধীনতার 
সেই পুজারীকে আন্তরিকতার সহিত সম্বর্ধনা! জাঁনাইল। রাঁজা ফরাসীর 
ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকাঁকে অভিবাদন করিলেন। পতুগাল দেশেও যখন নিক়্ম- 
তান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবতিত হইল, রামমোহন অঙ্রূপ আনন্দ প্রকাশ করিয়া- 
ছিলেন। নে সময়ে তুরস্ক ও গ্রীন দেশের মধ্যে প্রবল বিবাদ চলিতেছিল। 
রামমোহন একাত্ত হৃদয়ে প্রার্থনা করিতেন যাহাতে গ্রীসর1 তুরস্কবাসীদের 
অধীনতা ও অত্যাচার হইতে মুক্ত হয়। বিপ্লবী আয়ার্যাণ্ড সম্পর্কেও 
পলামমোহনের সেই একই সহাহ্ুভূতি দেখিতে পাঁই। নিপীড়িত নিষ্পেষিত 
বিপ্লবী আয়ার্ল/)াও বরাবর রামমোহুনের অতি প্রিয় ছিল। সেখানকার দুভিক্ষে 
শুধু টাদা দিয়াই রামমোহন তাহার কর্তব্য শেষ করেন নাই, তাহার 
জীবনীকাঁর বলেন, সেই চাদার আবেদনপত্র পর্যন্ত তিনি শ্বয়ং রচনা করিয়া 
দিষ্নাছিলেন। ১৮২২, ১১ই অক্টোবর তারিখের “মিরাৎ-এ “আয়ার্ল্যাণ্ডের 
বিপত্তি ও অসস্ভতোষ'-শীর্ধক একটি তীব্র প্রবন্ধ রামমোহন লিখিয়াছিলেন। এই 
প্রবন্ধটি এখানকার রাঁজপুরুষদের পছন্দ হয় নাই। বিপ্রবী আম্মার্ল্যাণ্ডের 
প্রতি সহা্ছভূতি প্রার্শন রামমোহনের 'িরাৎ বন্ধু হইবার অন্যতম কারণ 


এইভাঁবেই সেদিন স্বাধীনতার পৃজীরী ও বিপ্লবের বন্ধু রাজ! রামমোহন 
রায়ের নাম সমগ্র পৃথিবীতে ছড়াইয়1! পড়িয়াছিল। সেদিনের পৃথিবীতে 


১৪৮ রামমোহন 


রামমোহনের একক কণ্ঠেই বিপ্লবের অভিনন্দন-বাঁণী ধ্বনিত হুইয়াছিল। মধ্য- 
আমেরিকায় গুয়াতেমালার চিস্তানেত1 ছিলেন দেল ভালে । তাহারই নেতৃত্বে 
সেদিন গুয়াতেমালা স্পেনের পুপনিবেশিক শৃঙ্খলমোঁচনের জন্য সংগ্রা্ 
করিয়াছিল। জেরেমি বেস্থাম রাঁমমোৌহনকে এই দেল্‌ ভালের সমগোত্রীয় 
মাহুষ বলিয়! উল্লেখ করিয়াছেন। বেস্থাম তখনকার ইংলগ্ডের একজন শ্রেষ্ট 
মনীধী। বয়সে তিনি রামমোহন অপেক্ষা চব্বিশ বৎসরের বড়ে৷ ছিলেন । 
এহেন লোক পর্ধস্ত রামমোহুনের গুণমুগ্ধ ছিলেন। পন্রষোগেই বেস্থামের 
সহিত রাঁমমোহনের আলাপ হইয়াছিল। সেই বহুমুখী-প্রতিভাসম্পন্ন প্রবীণ 
নেতা জেরেমি বেস্থাম রামমোহনকে এতদূর শ্রদ্ধা করিতেন ও ভালবাসিতেন. 
ষে, রাঁজা ইংলগ্ডে পৌছিলে তাহাকে তিনি “মানবতার কার্ধে প্রিয় সহকর্মী, 
বলিয়। সম্বর্ধনা করিয়াছিলেন । 

রাজনীতির ক্ষেত্রে রামমোহন ছিলেন সংস্কারবাদী। তিনি লিখিলেন £ 
“ছ্থিরবুদ্ধি লোকমাত্রেই ভারতের পরাধীনতা ও বিদেশী শাসনের দৌষ-ত্রটি 
সম্বন্ধে সচেতন।” কিন্তু আমর! দেখিয়াছি, বিদেশী শাসন হইলেও তিনি 
ইহার ত্বপক্ষে ছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, “ভারতের পক্ষে ব্রিটিশ শাসনের 
অধীনে আরে বেশ কিছুদিন থাকাই মঙ্গল।” ইংরেজশীসনের পক্ষে এইরূপ 
অভিমত প্রকাশ করিলেও রামমোহন ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অন্ধ স্তাবক. 
ছিলেন -ভাবিলে ভূল হইবে । আমর! দেখিয়াছি, ভারতবাসীর মত উপেক্ষা 
করিয়া ভারতস্থিত ব্রিটিশ শাসকের ঘখনই আইন ও বিধি প্রয়োগ করিতে, 
উদ্ভত হুইয়াছেন, তখনই রামমোহন তাহার বিরুদ্ধে ক্ষোভ জানাইয়৷ প্রতিবাদ 
আন্দোলন গড়িয়া তুলিয়াছেন। 

জাতীয় এবং আত্তর্জাতিক-রাঁমমোহনের রাজনৈতিক চেতনার এই 
ছুইটি ধারা মিলাইয়াই তাঁহার বিশ্বমৈত্রী, সৌভ্রাত্র এবং স্বাধীনতার 
আকাক্ষাকে বুঝিতে হইবে। পৃথিবীর মাহুষের মুক্তিসংগ্রামে রামমোহন 
রায় সেদিন ষে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিলেন, তাহার সকল 
পরিচয় আজও উদঘাঁটিত হয় নাই। স্বাধীনতার বন্ধু ও হ্থেচ্ছাতন্ত্রের শক্র 
হিসাবে রামমোহনের নাম তাহার জীবিতকালেই পৃথিবীর প্রাস্তনীম। পর্যন্ত 
ছড়াইয়! পড়িয়াছিল। হ্থতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, রামমোহন 


বাম মোহন ১৪৪৯ 


ইংরেজ 'শাসনকে সর্বাস্তঃকরণে গ্রহণ করিলেও স্বাধীনতার আকাজ্ষাকে 
তিনি একদিনের জন্যও বর্জন করেন নাই। তাহার চিন্তা ও চরিত্রের এই 
স্ববিরোধিতার মর্ম গ্রহণ করিতে ন! পারিলে, সেই বহু-বাক্তিত্বসম্পন্ন মানুষটিকে 
আমর] বুঝিতে পারিব না, কিম্বা! তাহার রাজনৈতিক চিন্তাধারার এঁতিহাসিক 
তাৎপর্য নিবূপণ করিতে পারিব না। 


চৌদ্দ 


রামমোহন যে সময়ে ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা প্রভৃতি বিভিন্ন সংস্কার-আন্দোলনের 
আবর্তের মধ্যে দিন কাঁটাইতেছিলেন, সেই সময়ে তাহার পারিবারিক জীবন 
খুব স্বখময় ছিল না । কলিকাতায় বিভিন্ন আন্দোলনের স্থচনা করিয়া তিনি 
যেমন বাংলার হিন্দুসমাজ ও পাত্রীসমাজের বিরাগভাজন হুইয়াছিলেন, তেমনি 
তাহার নিজের পরিবারের মধ্যেও তাহার শক্রর অভাব ছিল না। তারিণী 
দেবী দ্বয়ং ছিলেন রামমোহনের জীবনে এক হুষ্ট গ্রহস্বরূপ। গোবিন্দপ্রসাদকে 
সম্মুখে রাখিয়া পুত্রের বিরুদ্ধে তিনি মামলার পর মামল!। আনিয়াছিলেন । 
গোবিন্দপ্রসাদ রামমোহনের ভ্রাতুদ্পুত্র ৷ বর্তমান আলোচনার পক্ষে রামমোহনের 
পৈতৃক বিষয়-সম্পত্তি সংক্রান্ত এইসব পারিবারিক মোকদ্দমার বিস্তারিত 
বিবরণে আমাদের প্রয়োজন নাই ।* 
এই সময়ে রামমোহনের জ্যেষ্টপুত্র রাধাপ্রসারদ (ইনি তখন বর্ধমানের 
কালেক্টরিতে সেরেস্তাদাঁরের কার্ধে নিযুক্ত ছিলেন ) একটি মিথ্যা মোকদ্দমায় 
জড়াইয়া! পড়েন। অনেকে অন্থমান করেন যে, এই মোকন্দমা রাঁমমোহনের 
বিরুদ্ধে যড়যন্তরপ্রস্থত। এইসব বৈষয়িক গোঁলযোগের মধ্যে থাকিয়াও 
রামমোহন দিনের পর দিন দেশের কাঁজ করিয়াছেন, দেশের কল্যাণ চিন্তা! 
করিয়াছেন । এইখানেই রামমোহন-চরিত্রের অসাধারণত্ব। বাঁধাগ্রলাদদকে 
মুক্ত করিবার জন্য রামমোহন খুবই ব্যস্ত হুইম্াছিলেন এবং ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে 
নিজাষত আদালত রাধাপ্রসাদকে নির্দোষ বলিয়া প্রতিপন্ন করেন। শেষ 
মোকদ্ঘমায় তারিণী দেবী হারিয়! ষাঁন এবং শেষজীবনে তিনি নিজের তুল 
বুঝিতে পারেন । কিন্তু তখন সংশোধনের সময় ছিল না| অবশেষে ভর্রহ্ৃদয়ে 
তারিণী দেবী দেশ ত্যাগ করিয়া একাকী নিঃসম্বল অবস্থায় পুরী চলিয়! ঘাঁন। 
* কৌতুহলী পাঠক এ-বিবয়ে প্রীগ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের 'রামমোহন প্রসঙ্গ' বইথানি পাঠ 
করিলে অনেক বিষয় জানিতে পারিবেন। এই মূল্যবান বইখানি রামমোহনের পারিবারিক 
জীবনের বু ঘটনার উপর নূতন আলোকসম্পাত করিয়াছে । রামমোহন-বিছ্বেধী একদল গবেষকের 
প্রচার-কৌশলে এবং গথ্য-বিকৃতি ও তথ্য-বিলুগ্থির দ্বারা লোকসমাজে রাজার বৈষয়িক জীবন 


সম্পর্কে যেসব ভ্রান্ত ধারণ! ও অপবাদ বদ্ধমূল হ্ইয়াছে, প্রভাতবাৰুর গ্রন্থে সেইগুলির অসার়ত। 
চূড়ান্তভাবে প্রদণিত হইয়াছে । 
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সেইখানে দুঃসহ মন:কষ্ট ও অর্থকষ্ট ভোগ করিয়া ১৮২২ গ্রীষ্টাকে তাহার 
মৃত্যু হয়। রামমোহন “সন্বাদ কৌমুদী”তে তাহার মায়ের মৃত্যুসংবাদ ছাঁপাইয়া- 
ছিলেন । তারিণী দেবীর মৃত্যুর কিছুদিন পরেই আর একটি ছুর্দৈব রামমোহনের 
জীবনে নামিয়া আদিল । মধ্যমা স্ত্রী শ্রীমতীর মৃত্যু হইল। রমাপ্রসাদের 
বয়ম তখন পাঁচ বৎসর মাত্র । 

রাঁমমোৌহনের জীবন-চরিতকার লিখিয়াছেন, “কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীমতী 
দেবীর কঠিন পীড়ার সংবাদ আঁমিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ রাধাপ্রসাদকে তথায় 
পাঠাইয়! দিলেন এবং এই কথা বিশেষ করিয়। বলিয়া! দিলেন যে, ঘি তোমার 
মাতার মরণাপন্ন পীড়া দেখ, তবে অতি শীদ্র আমাকে সংবাদ দিবে; আর 
যদি তিনি ম্ৃত্যুমুখে পতিতা হন, তবে কোনক্রমে তাহার মুখাগ্রি করিও ন1। 
অন্নকাল পরেই শ্রমতীর মৃত্যুসংবাদ আসিল। ইহা! বল] বাহুল্য যে, রামমোহন 
রায় শোকার্ত হইয়াছিলেন। তিনি কৃষ্ণনগরে গমন করিয়া পরলোকগত। 
সহধমিণীর চিতার উপরে দাঁম্পতা প্রণয়ের নিদর্শনম্বব্ূপ একটি স্তস্ত নির্মাণ 
করিয়াছিলেন ।” মুখাগ্নি করিতে নিষেধ করিবার কারণ, রামমোহন বলিয়া 
ছিলেন, উহা! কোনো শাস্ত্রীয় বিধি নহে। 

রাঁধাপ্রসাদ ও রমাপ্রসাদ এই শ্রীমতী দেবীরই গর্ভজাত সন্তান ছিলেন। 


কলিকাতায় রামমোহনের কর্মজীবনের সাক্ষী ছিলেন জেমস সিক 
বাকিংহায়। বাঁকিংহাম রাঁমমোহনের সমসাময়িক ভারতপ্রবাঁসী ইংরেজ 
সাংবাদিক। তিনি ১৮১৮ গ্রীষ্টাব্ধে ভারতবর্ষে আসেন এবং রামমোঁহনকে 
ভালো করিয়া জানিবার স্থষোগ তীহার হুইয়াছিল। তিনি লিখিয়াছেন, 
“রামমোহন .ঘদি (গভর্মেণ্টের সমালোচনা না করিয়া!) কেবল নিরপেক্ষ 
থাকিতেন, তাহা হইলে পদ ও চাকরির আকারে ভারত গভর্পমেণ্টের নিকট 
হইতে প্রচুর পুরস্কার পাইবার সুযোগ তাহার হইত। কিন্তু বিদ্যাবুদ্ধির জন্য 
যেমন, সত্যের জন্তও তেমনি সমান লক্ষ্য ছিল বলিয়া, তিনি স্বদেশবাসীদের 
উন্নতি সাধন, কুসংস্কার বিনাঁশ, এবং জন্মভূমির ধর্ম ও শীলন-প্রণালীতে সমভাবে 
আবশ্তক সংস্কার যথাসস্ভব সত্বর সাধনরূপ শ্রমসাধ্য কর্ম করিয়া! আসিতেছেন। 


১৫২ রামমোহন 


তাহতে এই পুরস্কার পাইয়াছেন যে সরকারী বড় বড় পদস্থ ব্যক্তিদের এবং 
্রীনীয় ইংলশীয় গির্জীর বড় বড় পান্রীদের অমৈত্রী ও ঈর্ধযার পাত্র হইয়াছিলেন। 
নিজের ব্যক্তিগত বিষয়-সম্পত্তি হইতে তিনি একেশ্বরবাদী মন্দির ও ছাপাখান। 
চালান। নিজের কেতাঁবপত্ত্র মুদ্রণ ও প্রকাশ করেন। এবং নানাবিধ 
মানবহিতকর ও দয়াধর্মের কাজ করেন। তাহাতে তাহার আয়ের এক 
তৃতীয়াংশেরও উপর ব্যয়িত হয় ।” 

যে পনর বৎসরকাঁল রামমোহন কলিকাতায় বিবিধ সংক্কার-কার্ধে একাগ্র- 
চিত্তে ব্রতী ছিলেন, সেই সময়ে তাহার প্রতি বাংল] দেশের রক্ষণশীল হিন্দু- 
সমাঁজের ঘ্বণা, বিদ্বেষ ও ক্রোধের লীম! ছিল না। কথিত আছে, তাহার 
জীবননাশের জন্য ষড়যন্ত্র হইয়াছিল; কতবার তাহাকে গ্ুপ্তভাবে হত্যা 
করিবার চেষ্টা পর্স্ত হইয়াছিল। আত্মরক্ষার জন্য রামমোহনকে একজন 
ইংরেজ দেহরক্ষী নিযুক্ত করিতে হইয়াছিল। তাহার নাম মিঃ মার্টিন। ইনি 
মাণিকতলার বাড়িতেই থাকিতেন এবং রাজার জীবনরক্ষার সকল দায়িত্ব 
তিনি লইয়াছিলেন ও সেইমত ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন । মাটিন রামমোহনের 
ইংলগুষাত্রীয় তাহ!র সঙ্গী ছিলেন। 

এই প্রসঙ্গে রামমোহনের চরিতকাঁর লিখিয়াছেন, “মিঃ মার্টিন বারুদ 
বন্দুক ও ছো'র! প্রভৃতি আনাইয়! রাখিলেন। বাটী রক্ষার জন্য বরকন্দাজ 
সকল নিযুক্ত করিলেন । রামমোহন রায় যখন বাহিরে গমন করিতেন, 
তিনি গুপ্ভাবে আপনার বক্ষের মধ্যে একটি ছোর1 লইতেন। ঘে প্রকার 
ঘষ্টির মধো তরবারি থাকে, সেই প্রকার একটি ঘষ্টি লইতেন। ইহা ভিন্ন 
মার্টিন সাহেব তাহার সঙ্গে থাকিতেন। তাহারও সঙ্গে একটি পিস্তল ও 
একটি তরবারিবিশিষ্ট যি থাকিত। অস্ত্রধারী ভূৃত্যগণও সমভিব্যাহারে 
থাঁকিত। তাহার জীরননাশের জন্য ছুইবার তাঁহাকে আক্রমণ করা হইয়াছিল। 
কিন্তু তিনি কোন প্রকারে রক্ষ] পাইয়াছিলেন |” 

ইহা হইতেই আমর! অনুমান করিতে পারি যে, রামমোছনের কর্মজীবন 
কুহ্নমাস্তীর্ণ ছিল না। মৃত্যু ও বিপদকে দক্ষিণে ও বামে রাখিয়াই লোক শিক্ষক 
রামমোহন কাজ করিয়। গিয়াছেন। সখ, বিলাস ও আয়ান-আরামের অজন্র 
উপকরণ থাক! সত্বেও, এই রাজন্বি একটি মহৎ ব্রতের উদযাপনে নিজেকে 
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এমনভাবে উৎসর্গ কিয়! দিয়াছিলেন ষে তাহ! ভাবিলে বিশ্মিত হইতে হয় । 
অভিমন্্ুর ন্যায় রামমোহনের কর্মজীবন সপ্তরথী পরিবেষ্টিত ছিল বলা যাইতে 
পারে--কিস্তু স্বীয় মহত্বে তাহার এমনই অটল বিশ্বাস ছিল, দেশের উজ্জ্বল 
ভবিষ্যতের উপর এমন অগাধ আস্থা ছিল যে, নিন্দা ও নিধাতনে পৌরুষ ও 
নির্ভীকতার সেই বিগ্রহমৃতি টলে নাই, শাঁসকের জ্রকুটিতে রামমোহন কর্মক্ষেত্র 
হইতে সরিয়] ঈাড়ান নাই, কোনো প্রলোভন তাহাকে আদশত্রষ্ট করিতে পারে 
নাই। বীর যোদ্ধার মতই তিনি জীবনের রাজপথে মেরুদণ্ড সৌজ। করিয়া 
বলিষ্ঠ পদক্ষেপে সত্য ও ন্যায়ের পতাক! স্বন্ধে বহন করিয়া অগ্রসর হইয়াছেন। 
সংসার, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিকূলতার ব্যুহ তিনি অবলীলাক্রমে ভেদ করিয়া 
স্বীয় লক্ষ্যসাধনে অবিচল ছিলেন । 


রামমোহনের পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে আমর] এ পর্বস্ত বিশেষ কিছু উল্লেখ 
করি নাই। হেমলতার্দেবীর বিবরণ হইতে কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত হুইল £ 

“রাজ। রামমোহন রায়ের বড় ছেলে রাধাপ্রনাদের দুই কন্যা । তার পুত্র- 
সম্তান ছিল না। বড় মেয়ে চন্দ্রজ্টোতি, ছোট মেয়ে মৈত্রেয়ী। নাঁম ছুটি 
রাজারই রাখা । রাজার বড় পৌত্রী চন্ত্রজ্যোতির দশ বৎসর বয়সে বিবাহ হয়। 
রাজ] শ্বয়ং উপস্থিত থেকে বিবাহ দেন মুশরিদাবাদ-নিবালী ত্রাঙ্মণ-সম্তান 
শ্তামলাল চট্টোপাধ্যায়ের ঙ্গে। সম্প্রদান করান রাজ পুত্রবধূ ফজেশ্বরীদেবীকে 
দিয়ে, চন্ত্রজ্যোতির বাবা রাঁধাপ্রসাদকে দিয়ে না করিয়ে। বিবাহ হলে! 
ঘখারীতি প্রচলিত অনুষ্ঠানে । সম্প্রদীনের সময়ে রাজা নিজে দাঁড়িয়েছিলেন 
বাইরে । সমাজচ্যুতির ভয়ে রাজার পৌত্রীকে সে সময়ে অনেকেই বিবাহ করতে 
নারাজ হন, যদিও চন্দ্রজ্যোতি অলামান্তা নুন্দরী ছিলেন। "কি খনিষ্ দেহখানি 
ছিল তাঁর। ভোবে উঠে দু'হাতে ছুটো! ভীমের গদার মত মুগুডর নিয়ে 
ভাজতেন তিনি খেলার মত হেলায়। বিশ-বাইশট! জলভর1 সারি সারি 
সাজান কলসী থেকে ক্সীনের সময় রাজা! মাথায় জল ঢালতেন চৌকিতে বনে 
স্বয়ং একটির পর একটি, একবার ডান হাতে একবার বী হাতে নিয়ে। দুপুরে 
খেতে আলতেন অন্দর মহলে প্রতিদিন ।-..বাহির মহলে সার! দুপুর কাজ করে 
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বৈকালে পায়ে হেটে তিনি বেড়াতে বেরুতেন। যাওয়ার আগে অন্দরে এসে 
খানিকক্ষণ ব'সে যেতেন নিয়মিত 3) তারও ব্যতিক্রম ঘটত না কখনে!। 
চেয়ার পড়তে! তিনখানি-_ছুইখ!নি ছুই স্ত্রীর, একখানি নিজের । স্ত্রীদের 
আগে না বসিয়ে রাজা নিজে বসতেন না কখনো । চন্দ্রজ্যোতির বিবাহের 
পরেই রাজ। বিলাঁত যাত্রা করেন। ছোট পৌত্রী মৈত্রেয়ী দেবী তখন নিতাস্ত 
শিশু। যাবার আগে শিখিয়ে গেলেন নিজের ঘরের মেয়েদের ব্রহ্গমন্ত্রে 
উপাপন।, গায়ত্রীজপ। ভেঙে দিয়ে গেলেন কুলগুরু-প্রথা। তাঁর ছোট 
পুত্রবধূ রমাপ্রসাদ্দের পত্রী ভ্রবময়ী দেবীকে ভোর রাত্রি থেকে মহানির্বাণ- 
তস্ত্রোক্ত ব্রহ্ষপ্রতিপান্চ শ্লৌোকগুলি আওড়াতে আমর শুনেছি। যে গায়ত্রী 
মেয়েদের কানে শোনাও ছিল নিষিদ্ধ, রাজা এনে দিলেন তাকে ঘরের 
মেয়েদের আয়ত্ের মধ্যে; ধর্মসংস্কারে মেয়েদের বড় অধিকার পাওয়ার পথ 
খুললো প্রথম। রাজার ছোট স্ত্রী উমাদেবী ছিলেন নিঃসস্তান। রমাপ্রসাদের 
জন্মসময় থেকেই বিমাত উমাদেবী তাঁকে পালনের ভাঁর নেন, একা স্ত অন্থু- 
রোধের ফলে ও দ্যেচ্ছাঁয়। উমাদেবী জীবিত ছিলেন রাঁজার বিলাত যাত্রাকালে। 
যাওয়ার খবর কিন্তু রাজ! তাকে জানিয়ে যান নাই । রাজা জাহাজে রওন। 
হয়ে যাবার পরে সে খবর তিনি পান। রাজা আর ফিরতে পারলেন ন। 
ওর সঙ্গে আর দেখ! হলো না, এই শোকট! উমাদেবী জীবনে কখনো৷ ভোলেন 
নাই।” 


বহুদিন হইতেই রামমোহনের ইচ্ছা যুরোপ যাইবেন, ইংলগড যাইবেন। 
হিন্দুর পক্ষে সমৃদ্রযাত্রা তধনে! কলিবর্জ্য। রামমোহন মেই কুসংস্কার বিশ্বাস 
করিতেন ন1। * তাহার ইংলগ ষাইবার প্রয়োজন ছিল। গুরুতর প্রয়োজন 
ব্যক্তিগত নয়_ দেশের জন্ত, জাতির স্বার্থের জন্য প্রয়োজন ছিল। আমর! 
দেখিয়াছি, রাজার রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রশত্ত ক্ষেত্র ছিল ইংলওঁ_ 
ইংলগ্ডের মহাসভা। এখানে যখনই বাধা পাইয়াছেন, প্রতিকারের জন্ত ব্রিটিশ 
পালিয়ামেন্টে দাবী করিয়াছেন। কখনো কোন দাবী গ্রান্থ হুইম্াছে, কখনো; 
হয় মাই। যুরোপে যাইতে পারিলে দেশের অন্ত আরো বহুবিধ রাষ্ট্রীয় 


বাষমোহুন ১৫৫ 


অধিকার তিনি অর্জন করিতে পারিবেন-_এই বিশ্বাসই তাহাকে ফুরোপ-ভ্রমণে' 
অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। 

রামমোহন তাহার আত্মকথার শেষভাগে লিখিয়াছেন £ 

“এই সময়ে যুরোপ দেখিতে আমার বলব্ৃতী ইচ্ছা জন্মিল। তত্রত্য 
আচার-ব্যবহাঁর, ধর্ম ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞানলাভ. 
করিবার জন্ত স্বচক্ষে সকল দেখিতে বাঁসন। হইল ।-..ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর 
নূতন সনন্দের বিচার দ্বারা ভারতবর্ষের ভাবী রাঁজ্যশীসন ও ভাঁরতবাসিগণের 
প্রতি গভর্ণমেণ্টের ব্যবহার বহু বৎসরের জন্য স্থিবীকৃত হইবে, ও সতীদাহ- 
নিবারণের বিরুদ্ধে প্রিভিকৌন্সিলে আপীল শুন। হইবে বলিয়া আমি ১৮৩০ 
সালের নভেম্বর মাসে ইংলগু যাত্রা করিলাম ।” এ ছাড়া, দিলীর বাঁদশাহের 
দৌত্যের কথাও রামমোহন উল্লেখ করিয়াছেন। স্থতরাঁ আমরা দেখিতেছি, 
রামমোহন রায়ের ইংলগু যাত্রার চারিটি কারণ ছিল £ ( ১) মুরোপের আচাঁর- 
ব্যবহার, ধর্জ ও রাজনৈতিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ (২) ইস্ট ইত্ডিয়া! কোম্পানীর 
সনন্দ এবং নৃতন শাসন-সংস্কার; ( ৩) সতীদাহ-নিবারণ আইনের বিরুদ্ধে 
ধর্মমভার আপীল ও (৪) পালিয়ামেণ্টে দিলীর মুঘল সআাট বাহাছুর শাহের 
আবেদনের তদারক । এই চারিটির মধ্যে প্রধান কারণ অবশ্য কোম্পানীর 
সনন্দ। 

রামমোহনের নাম তখন ইংলগ্ডের বিদগ্ধ সমাজে স্থপরিচিত। ভারতের 
রাঁজপ্রতিনিধি অবশ্ত তাহার ইংলগ্ডে যাওয়া সম্পর্কে উদ্যোগী ছিলেন না 
বা উৎসাহও প্রকাশ করেন নাই। রামমোহন ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর 
সকল খবর রাখিতেন। নূতন সনন্দ ও সেই সঙ্গে শাসন-সংস্কার বিবেচনার 
জন্য পালিয়ামেণ্টে ষে দিলেক্ট কমিটি গঠন কর] হইয়াছিল তাহার নিকট সাক্ষ্য 
দিতে রামমোহন আহত হইয়াছিলেন। সেদিন রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে রামমোহনের 
অভিমতের মূল্য ছিল বলিয়াই দিলেক্ট কমিটিতে সাক্ষ্য দিবার জন্য রাঁম- 
মোঁহনের ডাক আসিয়াছিল। কিস্ত তিনি কমিটিতে প্রথমে উপস্থিত হন নাই। 
তাহার বক্তব্য লিখিয়া বোর্ড অব কণ্ট্নোলের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। 
ইস্থার জন্ত রামমোহনকে এই সময়ে গুরুতর পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। 
ইহাই রাঁমমোহনের বিধ্যাত রাজনৈতিক রচনা 2 772105889% ০7 
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170065661] 01097065019 ০07 6706 ০%602051 0150 286716786 $81/861719 ০ 
17019 এবং ইহাতে তিনি ভারতবর্ষের ভূমি-রাজস্ব সম্পর্কে যে গভীর 
আলোচন। করেন তাহ তাহার অতুলনীয় প্রতিভার ম্বাক্ষর বহন করিতেছে। 

রাঁমমোহনের এই মূল্যবান আলোচনাটির প্রধান বক্তব্য এই ছিল: 
(১) প্রজার কর লাঘব করিতে হইবে; (২) জমিদারদের দেয় রাজন 
কমাইতে হইবে $ (৩) ইহাতে আয়ের যে ঘাটতি হইবে তাহ প্রমোদ-কর 
ধার্ধ করিয়া! এবং উচ্চ বেতনের ইংঘ্েজের পরিবর্তে অল্প বেতনে দ্বেশীয় 
লোকদ্দিগকে কালেক্টর নিযুক্ত করিয়। পুরণ করিতে হইবে ; (৪) ভূমিতে 
প্রজাকে চিরস্থায়ী হ্বত্ব দ্দান করিতে হইবে এবং (৫) ব্যয়বহুল স্থায়ী সৈম্যদল 
'না রাখিয়! প্রজাদের মধ্য হইতে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করিয়া দেশরক্ষার 
বাবস্তা করিতে হুইবে। সাদি রামমোহনের প্রিয় কবি ছিলেন। শেষোক্ত 
বিষয়টির যুক্তিম্বরূপ রাঁমমোহন সাদির এই কবিতাটি উদ্ধত করিয়াছিলেন £ 
“প্রজাবৃন্দের সহিত বন্ধুভাবে বাস কর, শক্রদল হইতে যুদ্ধের কোনো ভয় 
থাকিবে না। ন্যায়বাঁন রাজার পক্ষে প্রজাগণই তাহার সৈন্য ।” 

ইহ! ভিন্ন, আরো! অনেক বিষয়ের আলোচন!। এই বক্তব্যলিপিতে ছিল; 
যথ]--এদেশ হইতে বহু অর্থ বিলাতে চলিয়া যায়, কি উপায়ে তাহার অংশ 
এদেশে রক্ষিত হইতে পাঁরে, কি উপায়ে শাঁসনব্যয় সংক্ষেপ করা যায় ইত্যাদি । 
দেশের অর্থনীতির দ্িকটাঁও তিনি অত্যন্ত যোগ্যতার সহিত আলোচন। 
করিয়াছিলেন ' 

মিস কলেট িলেক্ট কমিটিতে প্রেরিত রামমোহনের এই মূল্যবান ও 
যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য সম্পর্কে এই মন্তব্য করিয়াছেন £ “আমরা আগাগোড়াই 
দেখিতে পাই নূতন ভারতের প্রতিনিধি রামমোহন শুধু ধনী ও শিক্ষিতদেরই 
বন্ধু নহেন, দরিব্র ও প্রপীড়িত প্রজাগণেরও বন্ধু এবং নেত1।” 


ইংলগ যাত্রার প্রান্ধীলে রামমোহনের জীবনের একটি ঘটন] বড় দ্র 
সেই কথাটি মহর্ধি দেবেন্দ্রনাথ এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন £ “ইংলগু গষন 
করিবার সময়ে রাজা আমার পিতার নিকটে বিদায় লইতে আিলেন। 


রামমোহন ১৫৭, 


আমাদের বাড়ির সকলে এবং আমাদের অনেক প্রতিবেশী রাজাকে দেখিবার 
জন্ত আমাদের স্থপ্রশস্ত প্রাঙ্গণে একত্রিত হুইয়াছিলেন। আমি তখন সেখানে 
ছিলাম না। তখন আমি সামান্য বালক । তথাচ, রাজা আমাকে দেখিতে 
ইচ্ছা করিলেন। তিনি আমার পিতাকে বলিয়াছিলেন যে, আমার হস্তমর্দন 
না করিয়া তিনি এদেশ পরিত্যাগ করিতে পারেন না। আমার পিতা 
আমাকে ডাকাইয়া আনিলেন। তখন রাজা আমার হস্তমর্দন করিয়া! ইংলগ 
যাত্রা করিলেন। রাজা সন্গেহে আমার হন্তধারণ করিয়াছিলেন, তাহার 
প্রভাব ও অর্থ তখন আমি বুঝিতে পারি নাই। বয়ম অধিক হইলে, উহার 
অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছি।” 

বল বাহুল্য, রামমোহন তাহার আধ্যাত্মিক ম্পদ--নবপ্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্গ 
সমাজের উত্তরাধিকারত্ব সেদিন বালক দেবেন্দ্রনাঁথকেই দিয়! গিয়াছিলেন। 
সস্তবত তাহাকেই তিনি সর্বাপেক্ষা যোগ্য মনে করিয়া থাকিবেন। 


১৮৩০১ ১৫ মভেম্বর। 

«আলবিয়ন' জাহাজে চড়িয়! রামমোহন ইংলগু যাত্রা করিলেন । পাশপোটে 
লেখ! হুইল “রাজা” রামমোহন রাঁয়। দিল্লীর বাদশাহের প্রদত্ত এই উপাধি 
রামমোহন সসম্মানে গ্রহণ করিয়াছিলেন । পাঁশপোর্টে আরো উল্লিখিত ছিল 
যে, মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাছের রাজদূত রাজা রামমোহন রাঁয়। রামমোহনের 
জীবনে এই ঘটনাটি অত্যন্ত মুল্যবান। জীবনের সায়াহুকাঁল অবধি তিনি 
ত্বদ্দেশে শ্বজন ও স্বজাতির হন্তে পাইয়াছেন শুধু লাঞ্ছনা, নির্যাতন আর 
অপমান। বিদেশী শাঁসকের ভারতস্থ প্রতিনিধিগণ৪ তাহাকে খুব প্রীতির 
চক্ষে দেখিতে পারেন নাই। এমন কি, ইংলও যাত্রাকালে রামমোহনকে 
কলিকাতায় কোনো প্রকাশ্য সভায় অভিনন্দিত পর্যন্ত কর] হয় নাই। 
নীলকণ্ঠের মতন আজীবন রামমোহন শুধু নিন্দার বিষই পান করিয়াছেন। 
তাই বুঝি তাহার জীবনবিধাতা জীবন-সন্ধ্যা় তাহাকে পুরস্কার দিতে 
চাহিলেন। দিল্লীর সিংহাসনচ্যুত, ভূতপূর্ব মুঘল সম্রাট বাহাছুর শাহ তাহাকে 
'রাজ্জা' উপাধিতে ভূষিত ধরিলেন, দৌত্যকার্ধ দিয়া আরে] সম্মানিত করিলেন। 


১৫৮ রামমোহন 


আর ফুরোঁপের জ্ঞানী ও গরণী সমাজ, এমন কি ফরাসী সম্রাট পর্যস্ত 
রামমোহনকে কতভাবে সম্মান দিয়াছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যাইতে 
পারে যে, ভারতের ইংরাজ রাঁজপ্রতিনিধিগণ মুঘল সম্রাটের প্রদত্ত এই উপাধি 
ও দৌত্য শ্বীকার করেন নাই। কিন্তু ইংলগ্ডের মহাঁসভা উহা! স্বীকার 
করিয়াছিল। 

রামমোহনের আগে আগে চলিয়াছে তাহার বিশ্ববিশ্রুত খ্যাতি । ইংলগ 
যাইবার বনু বৎসর পূর্বেই অদাধারণ মনীষাঁসম্পন্ন, ধর্ম ও সমাঁজসংস্কারক 
বলিয়া রামমোহনের খ্যাতি মুরোপ ও আমেরিকাতে ছড়াইয়৷ পড়িয়াছিল। 
সেদিন কে জানিত দিথ্বিজয়ী যোদ্ধার এই প্রবাম গমন তাহার প্রিয় জন্মভূমি 
হুইতে মহাধাত্রায় পরিণত হইবে? রাজার সঙ্গে চলিল পাচক 'রামরত্ু 
মুখোপাধ্যায়, ছুইজন তৃত্য-_রামহরি দাস ও সেখ বক্স, এবং দ্বাদশবর্ষায় পালিত 
পুত্র রাজারাঁম রাঁয়। আর ছিলেন মার্টিন সাহেব এবং স্তাগুফোর্ড আর্ণট। 
আর্ণট রাজার একান্ত সচিবের কাঁজ করিতেন । তাহার বন্ধু, হুগলি কলেজের 
ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ মি: সাদারল্যাণ্ড সেই একই জাহাজে রাজার সহযাত্রী ছিলেন । 
ভারতবর্ষ হইতে ইংলগু পর্যস্ত সমস্ত পথ রামযমোহনের চিস্তা আচ্ছন্ন করিয়াছিল 
শুধু একটি বিষয়_-রিফর্ম বিল, অর্থাৎ শালন-সংস্কার | 

রামমোহন সরকারী কার্ধ হইতে যে বৎসর অবসর গ্রহণ করিয়! কলিকাতায় 

আসিয়া স্থায়িভাবে বলবাল আরভ্ভ করেন, তাহার ছুই বৎসর পূর্বে এক 'সনন্দ 
আইন' দ্বারা বিলাতের কতৃপক্ষ ভারতে কোম্পানীর মেয়াদ বিশ বৎসর 
বাড়াইয় দিয়াছিলেন । এই মেয়াদ ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে উততীর্ণ হইবার কথা এবং 
তখন আবার চতুর্থবারের জন্য কোম্পানীর বিশ বৎসরের জন্ত নূতন সনন্দ লাভ 
করিবার কথা। রামমোহন ইহা অবগত ছিলেন। তিনি ইংলগ হাত্রা 
করিবার অব্যবহিত পূর্বেই “রিফর্জ বিল সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরিত হয়। 
কমিটির সুপারিশ যথাসময়ে পালিয়ামেণ্টে আলোচিত হইল। রামমোহনকে 
সাক্ষ্য দিবার জন্ত উক্ত কমিটি আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন, 
দেশের শাসনব্যবস্থায় রা্রীয় অধিকার আদায় করিয়া লইবার ইহাই স্থষোগ। 

এই কারণেই তিনি ইংলগ যাত্রার 'ন্য এমন ব্যগ্র হইয্বাছিলেন। 

রাজার সহযাত্রী মিঃ সাদারল্যাণ্ডের বিবরণ হইতে আমর! জানিতে পাতি 


পবামম্বোহন ১৫৯ 


যে, “জাহাজ ঘতই ইংলগ্ডের নিকটবর্তী হইতে লাগিল ততই রাঁমমোঁহনের 
চিত্ত পালিয়ামেণ্টে তখন কি হইতেছে, তাহা! জানিবার জন্য ব্যাকুল হুইয়! 
উঠিয়াছিল। পথিমধ্যেই সংবাদ পাওয়া গেল, ইংলগ্ডে মন্ত্রীসভার পরিবর্তন 
হইয়াছে । এই সংবাদ প্রাঞ্ধ হইয়া রাজা যারপরনাই আনন্দিত 
হইয়াছিলেন |” 

হতরাং আমর! দেখিতে পাইতেছি ষে, কেবলমাত্র বাহাছর শাহের 
দৌত্য লইয়াই রামমোহন ইংলগ্ যাত্রা করেন নাই-_-সম্গগ্র ভারতের কথাই 
তাহার চিস্তাকে তখন আচ্ছন্ন করিয়াছিল। এই নৃতন শাসনসংস্কার মারফৎ 
যতটা রাষ্নৈতিক অধিকার লাভ কণা যাক্স, রামমোহন তাহারই জন্ত সেদিন 
ব্যগ্র হইয়াছিলেন। ইংলগ্ড তথা সুরোপে সেদিন তিনিই ছিলেন ভারতের 
প্রথম যোগ্য প্রতিনিধি । ষোগ্যতম দাবীদার । 

পথিমধ্যে একটি ঘটন!| উল্লেখযোগ্য । সমুদ্রের মধ্যপথে একখানি ফরাসী 
জাহাঁজ দৃ্িগোচর হইল । জ্ঞাহাজ থামাইয়া সেই ফরাসী জাহাজে গিয়া 
ফরাসী-বিপ্লব-ভক্ত ও ভল্তেয়ার-তক্ত রামমোহন ফ্রান্সের বিপ্রবী ভ্িবর্ণরঞ্জিত 
পতাকাকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাইলেন। কথিত আছে, এই শ্রন্ধ।৷ নিবেদনের 
উৎসাহের আবেগে জাহাজের সিড়ি হইতে পড়িক্স! গিয়া! তিনি অবশিষ্ট জীবন 
একপ্রকার খগ্র হইয়াছিলেন । রামমোহনের জীবনে বহু ঘটনার মধ্যে এই 
ঘটনাটির ব্যঞ্জনা সামান্ত নহে। 


॥ পনর ॥ 


প্রায় পাচ মাস পরে রামমোহন ইংলগ্ডে আসিয়া! পৌছিলেন। 

এখন হুইতে রাজার জীবনে আরেক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল। এতকাল 
তিনি ভারতবাসীর নিকট ইংরেজের কথা বলিয়াছেন। অতঃপর তিনি. 
ইংরেজের কাছে তাঁরতবর্ষের কথা, ভারতবাঁপীর কথা বলিবার জন্য ব্যন্ত 
হইলেন। হিন্দুজাতির মধ্যে তিনিই মহান্‌ প্রতিনিধি ধিনি সাম্রাজ্যের 
রাজধানীতে আমিয়! ভারতবর্ষের প্রতিনিধিত্ব করিলেন । 

মুরোপে নানাবিধ কর্মের ভিতর দিয়! রামমোহন প্রায় আড়াই ব্দরকাল 
অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের এই আড়াই বৎসরকালের 
ইতিহাস অত্যন্ত মূল্যবান । কিন্তু ছুঃখের বিষয়, এই ইতিহাসও আজো পর্যস্ত 
সম্পূর্ণ সংগৃহীত হয় নাই। রামমোহনের মৃত্যুর যাঁট বৎসর পরে তাহার ভাব- 
সাধনার অন্যতম উত্তরাধিকারী স্বামী বিবেকানন্দ আমেবিকায় গিয়াছিলেন এবং 
তিনিও সেখানে দীর্ঘকাল ছিলেন। ্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় গিয়! কি 
করিয়াছিলেন, সেই ইতিহাস তীহাঁর মৃত্যুর অর্ধশতাবী পরে জনৈক মাফিন 
মহিল। বহু পরিশ্রমে সংগ্রহ করিয়] সম্প্রতি প্রকাশ করিয়াছেন । রামমোহনের 
যুরোঁপ গমন ও সেখানে তাহার দীর্ঘকাল অবস্থান_ ইহার বিবরণও আমর] 
যাহা পাইয়াছি তাহার জন্যও আমর ছুইজন বিদেশিনী মহিলার নিকট 
কূতজ্ঞব_সোফিয়া ডবসন কলেট এবং কুমারী মেরি কার্পেন্টার। কিন্ত 
আমরা, রামমোহনের স্বদেশীয়রা, তাহার জন্য কি করিলাম? এই প্রশ্ন অত্যন্ত 
ক্ষোভের সহিত রবীন্দ্রনাথ ও আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ তুলিয়াছিলেন। সেই প্রশ্ন 
আজে! রহিয়া গিয়াছে । বাঙালির রামমোহন-অন্ুশীলন আজে অসম্পূর্ণ । 

ইংলগ্ের রাজনৈতিক জীবনের এক সন্ধিক্ষণে রামমোহন এখানে আসিয়া 
পৌছিলেন। পুরাতন ইংলগ্ডের উপর তখন সবেমাত্র নবীন ইংলগু ধীরে ধীরে 
রূপ-রেখায় ফুটিয়া উঠিতেছে। সেই নবীন ইংলণ্ডে নবভারতের প্রতিনিধি 
রামমোহন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই প্রপঙ্গে তাহা প্রথম জীবনীকার 
কলেটের একটি উক্তি উদ্ধৃতিষোগ্য ।* তিনি রাজার জীবনচরিতের 'ইংলণ্ডে 
দৌত্য? শীর্ষক অধ্যায়ের একস্থানে লিখিয়াছেন £' 776 ০৪002 ৪৫ ৪ 0706 
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যত 17019.” 

আধুনিক সভ্যতার ইতিহাসেও রামমোহনের ইংলগু পরিদর্শন একটি বিশেষ 
দিকৃচিহন। প্রাচ্য জগতে, বিশেষ করিয়! ভারতভূধণ্ডে পাশ্চাত্য জাতির অভ্যুদয় 
অনেক কাল যাঁবৎ ঘটিয়াছে কিন্ত প্রাচোর অভ্যুদয় যুন্বোপে বা ইংলগ্ডে তখনে। 
পর্বস্ত হয় নাই । রামমোহনের সঙ্গে সঙ্গে যেন সমগ্র ভারতবর্ষ ইংলগ্ডে আসিয়। 
উপস্থিত হইল। পাশ্চাতোর সহিত প্রাচ্য যেন মিলনের ন্বর্ণহুত্রে বাধা পড়িল। 
সমগ্র বিষয়টির ইহাই ছিল নিগুঢ় তাৎপর্য, অথবা মিস কলেটের ভাষায়-_ 
“006. ৬/0:10-171500110 10000: এবং ইহা ব্যতিরেকে সেই মহাজীবনের 
এঁক্যবোধ সম্পূর্ণ হইত না। 


১৮৩১, ৮ই এপ্রিল। 

লিভারপুল বন্দরে জাহাজ আসিল। 

রাঁমমোহন বন্দরে নামিলেন। বন্দর হইতে নগরে আসিয়। একটি হোটেলে 
উঠিলেন। রাঁজার ইংরেজ-চরিতকার লিখিয়াছেন £ “লিভারপুলে বড় বড় 
লোকের বৈঠকখানায় ও অন্যান্য প্রকাশ্ স্থানে এই হিন্দুকে দেখিয়া সকলে 
চমৎকুত হইয়াছিলেন। একজন ব্রাঙ্ষণ সরল বিশ্বাদে আগ্রহ ও তেজের সহিত 
এরিফর্ম বিল” সমর্থন করিতেছেন, সামাজিক ও ধর্মবিষয়ে ম্বাধীনতার গুণ 
বর্ণন] করিতেছেন দেখিয়া আমাদের দেঁশবাঁসিগণ বিস্মিত হুইয়াছিলেন। 
ধর্মবিষয়ে আলাপের সময়ে তিনি ধখন অবলীলাক্রমে গ্রীীয় শাস্্বচ্দ 
ক্রমাগত উদ্ধত করিতেন, তাহার পাগ্ডিত্য ঘর্শন করিয়। হয়তো তাহারা 


অবাক হুইতেন।” 
৬১ 


১৬২ রামমোহন 


এইখানেই স্থপ্রসিদ্ধ ইতিহাঁ-লেখক উত্লিয়াম রস্কোর সহিত রাঁমমোহনের 
সাক্ষাৎ হইল। ভারতবধে থাকিতেই পত্রযোগে ইহার সহিত রাজার বন্ধুত্ব 
হইয়াছিল। রস্কো রামমোহনের অত্যন্ত গুণমুগ্ধ ছিলেন। রামমোহনের 
সহিত বুদ্ধ রস্কোর সাক্ষাৎকারের ভিতর দিয়। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য যেন হাত 
মিলাইল। সেমুশ্ত অপূর্ব! প্রাচ্য প্রথায় উদ্ভীষ-পরিহিত মস্তকে রামমোহন 
রস্কোকে নমস্কার করিয়া বলিলেন £ ““ষে মহাপুরুষের খ্যাতি শুধু যুরোপ কেন, 
পৃথিবীর পর্বত্র প্রচারিত হইয়াছে, তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ করিয়া আজ আমি 
কত স্থখী ও ধন্য হইলাম।” রস্কোর বয়স তখন আটাত্তর, বাঁতে তিনি 
উত্থানশক্তি-রহিত। রস্কে! বলিলেন_-“ভগবানকে শত ধন্যবাদ, এই শুভদিন 
দেখিতে তিনি আমাকে বাচাইয়া রাঁখিয়াছেন ।” 


রাজ! অল্পদিন মাত্র লিভারপুলে ছিলেন । 

এপ্রিলের শেষ দিকে তিনি লগ্ন যাত্রা করিলেন। পথে ম্যাঞ্চেষ্টার 
নগরের কল-কারখাঁনা। দেখিতে গিয়াছিলেন। মিঃ সাঁদ1রল্যাগ্ড লিখিতেছেন £ 
“ম্যাঞকে্টারে পুরুষ, নারী ও বালক শ্রমজীবিগণ সকলে কাজ ফেলিয়া দলে 
দলে “ভারতীয় রাজা দেখিতে ছুটিল। অনেকে তাহাদের মলিন কয়ল! 
মাখান হাত, লইয়া তাহার সহিত করমর্দন করিতে ব্যগ্র হইল। মেয়ের! 
তাহাদের অবিন্তস্ত বেশ লইয়াই তাহাকে আলিঙ্গন করিতে তাহার দিকে 
ছুটিল। বাহিরের জননআ্রোত প্রতিবোধ করিতে পুলিশের সাহায্য লইতে 
হইল। রাজ! তাহাদের অনেকের সঙ্গে করমর্দন করিয়া তাহাদিগকে সম্বোধন 
করিয়া বলিলেন, তিনি আঁশা করেন তাহার সকলে “রিফর্ম বিল” সন্বদ্ধে মন্ত্ী- 
ফলের পক্ষ সমর্থন করিবেন ।” 

লগুনে আসিয়! রামমোহন প্রথমে একটি হোটেলে আশ্রয় লইয়াছিলেন। 
পরে তিনি গিজেণ্ট হ্বীটের একখানি বাড়ি ভাড়া করিয়া কয়েক মা সেখানে 
বাপ করেন। সেই সময়ে লগ্নে রিজেণ্ট স্ীটে রাজা রামমোহনের বাড়ি 
ভারতবালীর দুত-গৃহ বা দরবার গৃহ বলিয়া বিবেচিত হুইয়াছিল। তিনি তো! 
কেবলমাত্র মুঘল সম্রাটের দৌত্য লইয়া! ইংলণ্ডে যান নাই, তিনি থে সমগ্র 
ভারতের প্রথম সাংস্কৃতিক ও রাষ্নৈতিক দূত হুইয়। আসিয়াছেন। কোম্পানী 
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তাহার এই দৌত্য শ্বীকাঁর না করিলেও ইংলগ্ডের পাঁলিয়ামেন্ট পামমোহনকে 
সেই মর্ধাদাই দিয়াছিলেন। 

লণ্ডনে আসিয়া! পৌছিবাঁর প্রথম রাত্রেই জেরেমি বেস্থাম রামমোহনের 
সহিত হোটেলে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। রাজা তখন শধ্যায় আশ্রয় 
লইয়াছেন। কিন্তু রামমোহনকে দেখিবার জন্য এই মনীষী এমনই ব্যগ্র ছিলেন 
যে, সেই নিশীথ রাত্রেই তিনি হোঁটেলে আসিয়! উপস্থিত হইলেন। সাক্ষাৎ না 
হওয়াতে তিনি একখানি কারে” লিখিয়া আঁপিলেন £ “জেরেমি বেস্বাম, তাহার 
বন্ধু রামমোহন রায়ের নিকট ।” 

একেশ্বরবাদী শ্রীষ্টানগণ পামমোহনকে লগ্নে প্রকাশ্ঠ অভ্যর্থনা! করিলেন । 
সেই মভাতে রামমোহন যেরূপ সম্মান লাভ করিয়াছিলেন, পৃথিবীর 
ইতিহাসে অতি কম লোকের ভাগ্যে সেরূপ ঘটিয়াছে। ল্মরণ রাখতে হইবে 
ইহ1 ১৮৩১ ্রীষ্টান্বের কথা । ভারত তখন ইংরেজ-শাদিত দেশ। ভারতের 
প্রতি পাশ্চাত্য সভ্য জাতিসমূহের শ্রদ্ধ! বিরল। পরাধীন ভারতের একটি মানুষ 
ব্রিটশ সাআজ্যের রাজধানী, সভ্যতা ও সম্পদের কেন্দ্রস্থল লগুনে এক প্রকাশ্ব 
সভায় শ্রদ্ধা ও সমাদর লাঁভ করিতেছেন-__এমন দৃশ্য কল্পনার অতীত। লগ্নের 
সমকালীন পত্রিকা “মন্থলি রিপজিটারি,১ “ওয়েট মিনিস্টার রিভিষু* প্রভৃতি 
পত্রিকায় এই সম্বর্ধনার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত হুইয়াছিল। মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট ডাঃ কার্কল্যাণ্ড, রেভারেও 
ফক্স প্রভৃতি হ্ধীজন রামমোহনের প্রশংসা করিয়া! সেই সভায় বস্তৃতা 
করিয়াছিলেন । 

রামমোহনের খ্যাতি তাহার পুরোগামী ছিল, এখন তাহার নাম লোকের 
মুখে মুখে ফিরিতে লাগিল। আগেই বলিয়াছি, ভারত গভর্ণমে্ট দিল্লীর 
বাদশাহ প্রদত্ত রাঁমমোহনের “রাজা” উপাধি ও দৌত্যকার্ধে নিয়োগ অন্থু- 
মোঁদন করেন নাই । বলা বাছুল্য, ভারতে ইংরেজ রাঁজকর্মচারীদের অনেকেই 
রাঁমমোহনকে খুব বেশি প্রাধান্ত দিতে কুষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু ইংলগ্ডে আসিয়া 
রামমোহন যখন সর্বত্র অভিনন্দিত ও সম্পাদূত হইতে লাগিলেন, তখন তাহাদের 
অনেকেরই ভূল ভাঁড়িল। ইংলগ্ডের রাজার মন্ত্রীগণ রামমোহনের “রাজা” 
উপাধি ও মুঘল সম্রাটের প্রতিনিধিত্ব দুই-ই দ্বীকার করিয়া! লইয়াছিলেন। 
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তখন চাকা ঘুরিয়া গেল। ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানীর পরিচালকবুন্দ 
রামমোহনকে এক প্রকাশ্ত ভোজসভায় সম্মান প্রদর্শন করিলেন । এই ভোজ- 
সভার তারিখ ১৮৩১, ৬ই জুলাই। আগষ্ট মাসের “এপিয়াটিক জার্ণাল* 
পত্রিকায় এই সভার বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই ম্মরণীয় ভোঁজ- 
সভায় অভিনন্দনেপ উত্তরে রামমোহন বলিয়াছিলেন £ “যেদিন অন্ঠান্ত হিন্দুর 
বিলাতে আমিবেন, আমি আগ্রহের সহিত সেই দিনেরই প্রতীক্ষা করিতেছি ।” 
অবশেষে বোড” অব কনণ্টটোলের সভাপতি চার্লস গ্রাযাণ্ট রামমোহনকে 
বাকিংহাম প্রাসাদে ইংলগ্ডের রাঁজ। চতুর্থ উইলিয়মের সহিত পরিচয় করাইয়! 
দিয়াছিলেন। ইংরেজ রাজদরবারে রামমোহনই প্রথম ভারতবাী যিনি 
অত্যর্থনা লাভ করিয়াছিলেন । সম্রাটের রাজ্যাভিষেকের সময়ও বিদেশীয় দৃূতদের 
সহিত রামমোহন এক-আসনে বসিয়াছিলেন। লগুনের প্রসিন্ধ বিদ্দ্সমাজ 
রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি” তাহাদের বাৎসরিক সভায় রামমোহনকে নিমন্ত্রণ 
করিয়াছিলেন । সেই সভায় কোলক্রক সাহেবকে ধন্যবাদ প্রদানের প্রস্তাব 
রামমোহন উপস্থিত করেন। 

রিজেণ্ট স্ীটের বাড়িতে রামমোহন বেশি দ্বিন বাস করেন নাই । এখানে 
ষেভাবে তিনি থাকিতেন তাহাতে অনেক খরচ হইত । আর এতখানি জাঁক- 
জমকের মধ্যে থাক! তিনি পছন্দও করিতেন না। “তিনি তখন এ প্রাসাদতৃল্য 
বাটি ত্যাগ করিয়া, বেডফোড” স্কোয়ারে কলিকাতার হেয়ার সাহেবের সহোদর- 
ভাইদের বাটিতে গিয়া বাস কবিতে লাঁগিলেন। যতদিন শগ্ডনে ছিলেন, 
এ স্থানেই থাকিতেন। একখান ঘোড়ার গাড়ি রাখিয়াছিলেন। একজন 
কোচম্যান ও একজন সহিম রাখিয়াছিলেন ; তাহাদিগকে পরিঞ্কার-পরিচ্ছন্ 
পোষাক দিয়াছিলেন। মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের ন্যায় থাকিলেও, লগ্ডনের প্রথম 
শ্রেণীর সন্্রান্ত ব্যক্তিরা তাহার সংসর্গপ্রার্থা হইতেন।” প্রসঙ্গত উল্লেখ কর! 
যাইতে পারে যে, কলিকাতা হুইতে ডেভিড হেয়ার তাহার ভাইদের 
বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়া পাঠাইফ়্াছিলেন ষেন তাহার। রামমোহনের সকল 
রকম তত্বাবধান কবেন এবং সকল বিষুয়ে তাহার সুবিধা! করিয়া দেন। 

রাজার জীবনচরিতে উল্লিখিত আছে, লণ্ডনে থাকিধার সমদ্বে রামমোহন 
মেখানকাঁর নাট্যশালায় মধ্যে মধ্যে অভিনয় দেখিতে ঘাইতেন। কোনে) 
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কোনে অভিনেত্রীর সহিত তাহার আলাপও হইয়াছিল। এ-বিষয়ে রাঁজার 
মনে কোনে কুসংস্কার ছিল না। ষেকেহত্তীহার সংস্পর্শে আসিত, সেই-ই 
হান্তালাপে মুগ্ধ হইয়া যাইত। একদিন “ইসাবেলা” নাটকের অভিনয় দেখিতে 
গিয়া বামমোৌহন তো কাদিয়াই আকুল। অভিনয় এত হন্দর হইয়াছিল যে, সে 
করণ দৃশ্ঠ রাঁমমোহনের কোমল প্রাণের তারে আঘাত দিয়াছিল। মধ্যে 
মধ্যে নাচ দেখিতেও তিনি ধাইতেন। ইহাও সেই বিরাট চরিত্রের আর একটি 
দিক। 

লগুনে থাকিবার সময়ে একদিকে রামমোহন নানাবিধ সামাজিক অন্ষষ্ঠানে 
ব্যাপত ছিলেন, সেই সঙ্গে ভারতের রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভ ও কল্যাণের চেহায় 
গ্রশ্থ গ্রকাশ ও অন্ঠান্ত কারে সদাই অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেন। মোট কথা, 
ইংলগ্ডের পাংস্কৃতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে রাঁজা রীতিমত ম্পন্দনের 
স্থষ্টি করিয়াছিলেন। তবে তীহার সকল চিস্তার কেন্দ্রে ছিল “রিফর্ম বিল” । 
পাঁলিয়ামেণ্টের সিলেক্ট কমিটির নিকট বিচার বিভাগ, রাজস্ব বিভাগ ও 
ভাবতবধের জনসাধারণের অবস্থা সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান করিয়া ১৮৩০-এর 
সেপ্টেম্বর মাসে রামমোহন ভারতবর্স হইতেই তাহার বক্তব্য লিখিয় পাঠাইয়া- 
ছিলেন । উহ1 লগ্ুনে পুস্তকাঁকারে প্রকাশিত হইল । প্রকাঁশক ছিলেন স্মিথ, 
এন্ডার য়্যাণ্ড কোম্পানী । বইখানির নাম 2 777708819০1 6 170%8- 
601] 081086078০7 8786 ০,020100 0790 125867862 5%98618$ 01 17610 3 
ইহাব পর লঙুনে প্রক1শিত তাহার ছিতীয় গ্রন্থের নাম £ 77618910440) ০ 
86610] 1777806701 0003১ 10950269৫7১ 6205 ০7 476 7780৫492790 
01 3076 001/8790615661 20173 09 7137211710)81068 8/০190%. এই 
বইখানির প্রকাশক ছিলেন পারবারি, এযালেন ফ্ল্যাও্ড কোম্পানী । ইহার 
কিছুকাল পরেই ১৮৩২-এর ১৪ই জুলাই তিনি 78677019০07 1964215727 
&? 17016 &% 17966) নামক একটি পুস্তিক। প্রকাশ করেন। ৃ 

প্রথম গ্রন্থে রামমোহন প্রধানত নিম্নলিখিত সংস্কারগুলির প্রস্তাব করিয়! 
ছিলেন £ (১) আইন-আদ্বালতে ফাসির পরিবর্তে ইংরেজি ভাষা প্রচলন ; 
(২) নিভিল কোর্টে দেশীয় এ্যাস্ের নিয়োগ ॥ (৩) দেশীয় পঞ্চায়েতি 
প্রথার মত জুরির বিচার প্রবর্তন; (9) জঞ্জ ও রেভিনিউ কমিশনারদের 
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পদ পৃথক কর1; ( ৫ ) জজ ও ম্যাজিস্ট্রেটের পদ পৃথক করা ; ( ৬ ) আঁইন 
করার পূর্বে স্থানীয় সন্ত্রান্ত লোকদের মত গ্রহণ এবং (৭) দেওয়ানী ও 
ফৌজদারী আইনগুলি সংহিতাবন্ধ করা। সিলেক্ট কমিটির সম্মুখে সাক্ষা 
দিবার সময়ে প্রমাণ-প্রয়োগসহ রামমোহন ভাঁরতে কোম্পানী-শাসনের যে 
নিপুণ চিত্র তুলিয়া ধরিয়াছিলেন তাহ পালিয়ামেন্টের অনেক সভ্যের মনে 
ভারতে কোম্পানীর শাসন সম্পর্কে প্রচলিত ধারণাঁব পরিবর্তন করিয়া দিতে 
সক্ষম হইয়াছিল । রাজা বলিয়াছিলেন, প্রাট”ন সন্ত্রস্ত পরিবার ব্রিটিশ-শাঁসনের 
প্রতি অসন্তষ্ট এবং দায়িত্বপূর্ণ উচ্চপদে শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান ভারতবাসী- 
দ্রিগকে নিয়োগ করিলে ক্রমে দেশবাসিগণ গভর্ণমেণ্টের প্রতি অন্ুরক্ত 
হইবে। 

ইহা হইতেই আমরা অন্থমান করিতে পারি যে, সেই সময়ে ইংলগ্ডের 
মহাঁসভায় ভারতের দাবী গ্রাহা করাইতে রামমোহন কিরূপ পরিশ্রম 
করিয়াছিলেন। পূর্বোক্ত তৃতীয় বইখানিই লগ্নে রাঁমমোহনের শেষ প্রকাশিত 
গ্রন্থ এবং লেখক হিসেবে ইহাই তাহার শেষ রচনা । এই বইখানি সম্পর্কে 
মিস কলেট লিখিয্মাছেন £ “তাহার এই ভবিষ্যৎ দৃষ্টির ভিতর কি বিরাট আকাক্ষা 
দেখিতে পাই। ভারতবাসীর পক্ষে এই দলিলখাঁনি তাহার চরমপত্র বলিয়া গৃহীত 
হইতে পারে ।” এই পুস্তকে রামমোহন তাহার স্বদ্দেশবাঁপীর উদ্দেশে এই 
পাঁচটি কথা বলিয়া গিয়াছেন £ € ১) ভারত-__যেখানে ইংরেজি ভাষ৷ প্রচলিত 
হইবে) (২) ভাঁরত--যেখানে এক উদার ধর্ম প্রাঁধান্ত লাভ করিবে; 
(৩) ভারত-_যাহার সামাজিক অবস্থা পাশ্চাত্য ধরণের হইবে$ (৪) 
ভারত- যাহা সম্ভবত ম্বাধীন হইবে, এবং (৫) ভারত-_যাহা এশিয়ার 
শিক্ষাপগ্তর হইবে । এমন অল্পাস্ত ভবিষ্যদ্বাণী রামমোহনই করিতে পারিতেন। 
পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতার জন্য যে মানুষ উতৎ্কণ্টিত থাঁকিতেন, তাহার 
পক্ষে শ্বাধীন ভারতের আশা কর। অতি স্বাভাবিক এবং সঙ্গত। কেবলমাত্ত 
তাহাই নহে, আমাদের স্বাধীনতালাভের একশত পনর বৎসর পূর্বে লগুনে 
বমিয় রামমোহন লিখিতেছেন-_-ভারত হ্বাধীন হইবে । 

এই দুরদৃঘ্টি, এই সাহস একমাত্র জা রামমোহনের ন্তায় যুগসারধির 
পক্ষেই সম্ভব । 
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রামমোহন ইংলগু গিয়াছিলেন প্রকৃতপক্ষে একটি রাজনৈতিক উদ্দেস্টয 
লইয়া! । 

হাউস অব কমনস্*-কর্তুক নিযুক্ত সিলেক্ট কমিটির উপর কোম্পানীর 
সনদের £670০ড৬৪] বিবেচন। করিবার দ্বায়িত্ব যখন অপিত হয় তখন এই সিলেক্ট 
কমিটির কাছেই রামমোহন যে দলিলটি দাখিল করিয়াছিলেন তাহার গুরুত্থ 
অসাধারণ। এই গুরুত্ব প্রধানত দ্বিবিধ। প্রথমত এই সংক্ষিপ্ধ, বিশ্বীসঘোগ্য 
ও রীতিমত প্রশংসাহ দলিলটি রচন। করিয়াছেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি 
তাহার বিষয় সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞ ; ফলে ইহাব প্রতিটি বাক্য গভীর প্রতায় 
ও দৃষ্টিভঙ্গীর প্রশংসনীয় উদ্দারতার সাক্ষ্য বহন করে। দ্বিতীয়ত, এই দলিলটি 
হইতে রাঁমমোহনের নিজন্ব দৃষ্টিভঙগীর পরিচয় পাঁওয়] যায়, যাহার প্রতি অনেক 
এঁতিহাসিকও স্থবিচার করেন নাই। 

এই দলিলটিতে আছে : (ক) ভারতের রাঁজস্ব-ব্যবস্থা সম্পর্কে ৫৪টি প্রশ্নের 
রামমোহন প্রদত্ত উত্তব। ৭খ) একই বিষয়ে তাঁহার নিজস্ব তথ্যাবলী। (গ) 
ভারতের বিচার-ব্যবস্থা সম্পর্কে তাহার ৭৮টি প্রশ্বের উত্তর, এবং (ঘ) ভারতের 
অবস্থা সম্পর্কে ১৩টি অতিরিক্ত প্রশ্নের উত্তর । এই এঁতিহাঁসিক দলিল হইতে 
নির্বাচিত কিছু অংশ এখানে দেওয়া হইল ।* 

ভারতের রাজন্ব-ব্যবন্থ! প্রসঙ্গে 

প্রশ্ন ১-_-আপনি যে প্রদেশগুলির সাথে পরিচিত সেখানে জমি কী ভাবে 
বন্দোবস্ত দেওয়। হয়ে থাকে? 

উত্তর--বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার অংশ বিশেষে (মেদিনীপুর ) জমির 
মালিক একশ্রেণীর লোক, এদের বল] হয় জমিদার ! এরা এদের স্ব স্ব জমির 
জন্য নির্দি্ খাজন! সরকারকে দেবার সতে পুরুষাহুক্রমে জমির দখল ভোগ 
করে থাকেন । একেই বলা হয় জমিদারী প্রথা । কিন্তু ফোর্ট ইইলিয়াম 
প্রেসিভেন্সির অধিকারতৃক্ত পরিত্যক্ত বা বিজিত প্রদেশগুলিতে জমিদারদের 
সাথে এখন পর্যস্ত করধার্ধ সম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট চুক্তি কর! হয় নি; ফলে এ 
সম্পত্তির কতৃত্ব তাদের হাতে নয়, সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীন এবং 


* অনুবাদ ; হুপোভন সরকার ; অন্থবাদকের কৃতিত্বে মূলের ওপ ও শ্াদ চুই-ই অন্ত 
কর! বায়। 
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সে সব স্থানে সরকারের নির্দেশে বিভিন্ন সময়ে নতুন ভাবে কর ধার্ধ করা 
হয়ে থাকে । 

মান্রাজ প্রেসিডেন্সির খাজন1র বেশীর ভাঁগ সরাসরি কৃষকদের কাছ থেকে 
( এদেব রায়ত বল! হয়) সরকারী রাজন্ব বিভাগের কর্মচারীর! আদায় ক'রে 
থাকেন । এখানে বিভিন্ন অবস্থ'নের বিভিন্ন প্রকার জমির উপর ভিন্ন ভিন্ন ভাবে 
খাঁজনা ধার্ধ কর] হয়ে থাকে । এই সব রুষকগণ যতদিন ধার্মত খাজনা দিতে 
পারেন, ততদিনই জমি তাঁদের অধিকারে থাকে । 

প্রশ্ন ৫ জমির মালিকর কি নিজেই চাষ-আবাদ করেন, না চাষীদের দিয়ে 
করিয়ে থাকেন। 

উত্তর--আমাঁর যতদূর জানা! আছে তাতে ক'রে স্থুবে বাঙলায় জমির 
মালিকর! ছোট বা বড় খামার ক'রে চাষীদের ইজার! দিয়ে থাকেন । 

প্রশ্ন ৭--সাধাঁরণভাবে যে খাজন। ধাধ কর] হয় তা কি প্রজাদের দিতে 
খুব অস্থবিধ! হয়ে থাকে? 

উত্তর-_নীতিগতভাবে চাষীকে উৎপন্ন দ্রব্যের অর্ধাংশ জমির মালিককে 
থাঁঞজন] হিসেবে দিতে হয়। এর এগারোর দশভাগ বা দশের নয় ভাগ 
সরকারী খাঁজন। হিসেবে গণ্য হয় আর ১৯৮ বা ১5 হচ্ছে জমিদারের প্রাপ্য 
নীট খাঁজনা। যেহেতু চাধীকে বীজ ও চাষের সমস্ত ব্যয় বহন করতে হয় 
সেহেতু উৎপন্ন দ্রব্যের অর্ধাংশ খাজনা ছিসেবে দাঁবি করা খুবই বেশী বলে মনে 
হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অচ্চযায়ী জমিদারগণ, 
তাদের হাতে যে ক্ষমতা আছে তা নিয়ে, খাজন। বৃদ্ধির সর্বপ্রকার চেষ্টা 
করেছেন। 

প্রশ্ন ৯__-এখন কি প্রজাদের খাজনা যখন তখন বাঁড়ান হয়ে থাকে? 

উত্তর-_চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু হওয়ায় ( ১৭৯৩) সরকার জমির উপর 
জমিদারের নিবৃঢ শ্বত্ব স্বীকার করে নিয়েছেন, প্রজার (বায়তের ) তেমন 
কোন অধিকার ্বীকার কর] হয় নি। [ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইনের (১৭৯৩) 
১নং এবং ৮নং আইন ত্ষ্টব্য ] 

১৭৯৩ সালের ৮নং আইনের ৬*নং ধারার ২ঘ উপধারায় সরকার ঘোষণা" 
করেন যে খখুদ্-কম্ত রায়তে'র ( যে চাষী তার নিজের গ্রামে জমি চাষ করে 
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খাকে ) খাঁজনা-নির্ধারক 'পাট্টা” ( ছোট দলিল ) কেউ বাতিল করতে পারবে 
না, “যদি ন। প্রমাণ পাওয়া যায় ঘষে তা যোগসাঁজসে যোগাড় করা হয়েছে 
বা 'ষে খাজনা চাষী গত তিন বছর দিয়েছে তা পরগণার “নিরিখ বন্দের 
( সাধারণ হার ) থেকে কম* ঝা “চাষী যোগমাজমে খাজনা কমিয়ে নিয়েছে, 
অথবা "খাজনা ধার্য সংশোধন ব। সমান করার উদ্দেস্তে সমগ্র পরগণ। জরীপ 
করা হলে? । কিন্তু বাস্তবে দেখ। যায় উপরে লিখিত চারটি সর্তের একটি ন1 হয় 
আরেকটির বলে জমিদার তাঁর প্রভাব ও ষড়যন্ত্রের ছার] প্রজাদের, এমন কি 
“খুদ-কন্ত? রায়তদের পর্যস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত করে খাজন। বৃদ্ধি করে থাকে । 

প্রঃ ১৩_খাঁজন] কিভাবে দেওয়া হয়--টাকায়, উৎপন্ন দ্রবো না শ্রমে ? 

উন্তর-_খাঁজন। সাধারণত টাকাতেই দেওয়] হয়। কিন্ত্ত কখনও কখনও 
অদ্ভূত অবস্থায় মোট উৎপন্নের অধর্ণংশ খাজন। হিসাবে দেবার চুক্তি কর! হয়ে 
থাকে । কখন কখন শ্রম দ্বারাও খাজন। দেওয়া হয়ে থাকে । কিছু কিছু 
গ্রামবাপী জমিদারের কাছে চাকরীর সর্তে জমি ভোগদখল করে থাকে । 

প্রঃ ১৯-_ প্রজার্দের খাজন] বাঁকি পড়লে মালিক তা আদায়ের জন্য কী 
ব্যবস্থা অবলম্বন করে থাকেন? 

উত্তর--তঠাঁর1 দু-একটি ক্ষেত্র বাদে পুলিলের সাহাঁষ্যে গ্রজার অস্থাধর 
সম্পর্তি ক্রোক করে থাকেন এবং তারপর বিচার-বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের মারফৎ 
সেগুলি বিক্রী করেন। 

প্রঃ ২৯_মালিক কি খাঁজনার দায়ে প্রজার স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তি এবং 
তাকে ব্যক্তিগতভাবে আটক করতে পারেন ? 

_ উত্তর-_ প্রথমত, পুলিসের কাছে সরাসরি দরখাস্ত করে, দু'একটা! ক্ষেত্র 
বাদে পুলিস কর্মচারীদের সহায়তায় প্রজার অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করা হম । 
দ্বিতীয়ত, লাধারণ মামলা! ক'রে 9 খাজনা আদায়ের জন্ প্রজার অস্বাবর সম্পত্তি 
পক্রোক কর যেতে পারে এবং গ্রেপ্তারও করা চলতে পারে। 

প্রঃ ৩০-__বাংলা দেশের বর্তমান জমিদারী প্রথ] এবং মাদ্রাজ প্রেসিভেল্সপীর 
রায়তওয়ারী প্রথায় চাষীদ্দের অবস্থা! কেমন বলে আপনার ধারণা? 

উত্তর-_দুই ধরনের প্রথাতেই চাষীদের অবস্থা অতীব শোচনীয় । একদিকে 
জমিদারদের লোভ ও উচ্চাশা, আর একদিকে আমীন ও অগ্তান্ত সরকারী 
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রাজদ্ব-কর্মচারীদের শোঁষণ ও ষড়যন্ত্রের শিকার তারা। তাহলেও বাংলার 
চাঁধীদের কথ! ভেবে সত্যিই আমার গভীর ছুঃখ হয়। এদের জমিদারর1 খাজন।- 
ধার্ধের ব্যাপারে সরকারের প্রশ্রয় পায়, কিন্তু এ সরকারী প্রশ্রয়েপ এক কণাও 
এই গরীব চাষীদের ভাগ্যে জোটে নি। ধেবাঁর ফলন ভাল হয়, দাম যায় পড়ে 
আর চাধীকে ফসলের সবটাই বেচে দিতে হুয় জমিদারের পাওনা মেটাবার 
জন্য । বীজের জন্য বা তার নিজের ও পরিবারের ভরণপোষণের জন্ত, বলতে 
গেলে, কিছুই থাকে না। 

প্রঃ ৩৩ যখন জমিদার বা ফড়ের। চাষীদের উপর অত্যাচার করে তখন? 
আইনের সাহাষ্য নিয়ে কি প্রতিকার করা যায়? 

উত্তর-__আদাঁলতের সংখ্যা কম, আর সেগুলি প্রায়ই বহু দূরে অবস্থিত। 
এছড়ি। জমিদার বা! ফড়ের। হচ্ছে স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি, তাদের আধিক 
সঙ্গতিও আছে। অন্তদ্দিকে চাষীরা এত গরীব আর এত নম্র প্রকৃতির ষে এমন, 
জটিল ব্যয়বহুল চেষ্টা তারা ত্বভীবতই করে ন1। তাই দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে 
যে চাষীদের ক্ষেত্রে আইনী-সংরক্ষণ যেমনটি হওয়া উচিত, আদপেই ততট] নয় । 

প্রঃ: ৩৫--ঘতদুর আপনি ম্মরণ করতে পারেন তাঁতে কি আপনার মনে হয় 
যে চাষীদের অবস্থা উন্নত হয়েছে? 

উত্বর--আমার জ্ঞান ও বিশ্বামমতে, চাষীদ্দের অবস্থা একটুও উন্নত 
হয় নি। 

প্রঃ ৩৬--বর্তমাঁন খাজনা-ধার্ধের প্রথার ফলে কি জমির মালিকের অবস্থা 
উন্নত হয়েছে? 

উত্তর-_নিশ্চয়ই, তাঁদের অবস্থা যথেষ্ট উন্নত হয়েছে । কেননা, চিরস্থায়ী 
বন্দোবন্তের ফলে জমিদারীর উন্নতির সাথে সাথে নতুন রাজস্ব দাবির সম্ভাবনা 
থেকে মুক্ত হওয়ায় তারা পতিত জমি চাঁষ শুরু করে এবং প্রজাদের খাজনা 
বৃদ্ধি করে তাদের আয় যেমন বাড়িয়েছে, তেমনি দেশী সম্পদও বৃদ্ধি করেছে। 

প্রঃ ৪৩-_বর্তয়ান অবস্থায় চাষীদের মূলধন সঞ্চয়ের কোন উপায় 
আছে কি? 

উত্তর--একেবারেই না। আগেই বলেছি, মাঝে মাঝে ব্খন ফলন 
ভাল হুলে ফসলের দাম পড়ে ধায় তখন চাষীকে জর্মিধারের পাঁওমা মেটাতে 
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গিয়ে সব ফসল বেচে দিতে হয়, আর তাদের জীবিকা নির্বাহ করতে 
হয় মজুর থেটে। আঁর যেবার ফলন কম, দাঁমটাও একটু চড় থাকে 
সেবারে তাঁরা অবিশ্তঠি নিজের খাওয়ার জন্য কিছুট। ফসল রাখতে পারে-__ 
তবে তা সংবৎসরের মত কিছুতেই নয়। সংক্ষেপে এই তো হচ্ছে কৃষি- 
শ্রমিকদের অবস্থ৷। এদের কথ! তুললেই বড় ছুঃখ হয়। 

প্রশ্ন ৪৮-_আচ্ছা, যদি মুরোপীয় মূলধন জমিদারী কিনে চাষবাস 
শুরু করে, তাহলে ভাল হবে, না খারাপ হবে? 

উত্তর--যদি সংচরিত্র যুরোপীয়কে এবং মুরোপীয় মূলধনকে ইত্িয়া 
বোর্ড বা কোর্ট অব ডিরেকটরস্‌ কিংবা স্থানীয় সরকারের অনুমতি 
অন্থ্যায়ী এ দেশে বসবাস করতে দেওয়া হয়, তাহলে দেশের সম্পদ 
যথে্ বাড়বে আঁর উন্নত ধরনের কৃষিব্যবস্থার প্রবর্তন হুলে এবং শ্রমিক 
ও প্রজাদের সাথে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে শিখলে এদেশের অধিবাসীদের 
অবস্থাও উন্নত হবে। 

প্রশ্ন ৫২--এদেশে ব্যাপকভাবে যুরোঁপীয় মূলধনের বিনিয়োগ কিভাবে 
দেশীয় সম্পদ বুদ্ধি করতে সক্ষম হবে? 

উত্তর--এদেশে বহুসংখ্যক ফুরোপীয় অবসর গ্রহণ ক'রে এদেশে 
উপাঞ্জিত বিপুল পরিমীণ অর্থ প্রতি বৎসর ন্বদেশে নিয়ে যায়। যদি মুরোপীয় 
মূলধন বিনিযোগ-ব্যবস্থাকে উৎসাহ দেওয়া হয়, তাহলে তার সপরিবারে এদেশে 
স্থায়ীভাবে বসবাস করবে এবং তার ফলে দেশায় সম্পদের উন্নতিও হুবে যথেষ্ট । 


রাজন্ব-ব্যবস্থ। সম্পকিত প্রদত্ত তথ্যাবলীর প্রথম পর্বায়। 

স্তবক ১৪-_রাঁজস্ব আদায়ের স্থবিধা এবং জমিদারগণ যাতে তাদের 
সম্পত্তির উন্নতি বিধান করতে পারেন তার জন্য ১৭৯৩ সালে সম্পাদিত 
চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের মাধ্যমে সরকার অত্যন্ত উদারতার সাথে জমিদারদের 
করধার্ষের অনিশ্চয়তার ছুঃখ-ছুর্দশ! থেকে মুক্তি দিয়েছেন। 

কিন্ত এ ব্যাপারটা কিছুতেই আমাধ বোধগম্য হচ্ছে না যে কেন 
সরকার নির্দিষ্ট বৎসরগুলিতে প্রতিটি চাষীর বাৎসরিক প্রকৃত গড় আদার 


১৭২ রামমোহন 


অন্নধায়ী তার্দের দেয় খাঁজনার পরিমাণ ধার্ধ করে প্রজাদের স্থবিধা দিতে 
সরকারী আদর্শ অন্ুনরণের জন্য জমিদারদের বাধ্য করছেন না। অথবা 
চাষীদের এই দুর্দশাগ্রন্ত অবস্থা দেখেও সহান্ুভূতিসম্পন্ন হয়ে সরকার কেন 
প্রজাদের বর্তমান দেয় খাঁজনার সমপরিমাণ সর্বোচ্চ সীমা! হিসাবে বেঁধে 
দিচ্ছেন না, ধাঁতে পরোক্ষভাবে ভবিষ্যৎ খাজনা-বুদ্ধি নিরুদ্ধ হতে পারে। 

স্তবক ১৫--অনেকেই সন্দেহ করেন যে সরকার হয়ত দেশের দীর্ঘ 
আচরিত ব্যবস্থা ভঙ্গ করে বা গত চল্লিশ বছর ধরে তার যে আইন 
চালু করেছেন তাঁর অহ্থশানন ভঙ্গ করে চাষীদের অবস্থার উন্নতির জন্য 
ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন না। কিন্তু আমার নিশ্চিত বিশ্বাম এই যে, অন্যায় 
নজির ও আচরণ, তা যতদিনেরই পুরনো হোক না কেন, কোন স্থসভ্য 
সরকারের কাছে ন্তায়ের মানদণ্ড হিসেবে পরিগণিত হতে পারে না। 

স্তবক ২৭_-তাই, আমি এদেশের কৃষকদের বর্তমান দুদশি। দূর করবার 
যে কোন উপায় নির্ধারণ করে তাদেরই মত মানুষের প্রতি, প্রজাদের 
প্রতি দায়িত্ব পালনের জন্য সকল দেশীয় কর্তৃপক্ষ-মহলের নিকট সনির্বন্ধ 
অনুরোধ জানাচ্ছি | 


ভারতীয় বিচার-ব্যবস্থ। প্রসঙ্গে 

প্রশ্ন ৩ একটু বিশদভাবে বুঝিয়ে বলুন ষে কোন্‌ কোন্‌ যুক্তিতে আপনি 
এই ব্যবস্থার বাস্তব প্রয়োগকে ক্রুটিযুক্ত বলে মনে করেন? 

উত্তর-_প্রথমত, দেশে যথেষ্ট সংখ্যক বিচারক ও ম্যাজিস্ট্রেট-এর অভাব । 
দ্বিতীয়ত, বিদেশী ভাষায় কার্ধপরিচালনার যোগ্যতার তাদের অনেকেরই 
অভাব; আর তৃতীয়ত, যথোপযুক্ত আইনের অন্গশাসনের অভাব, যে 
অনুশীলন ছার] তার। পরিচালিত হতে পারেন । 

প্রশ্ন ৭__আপনি যেগুলি বললেন, সেগুলি ছাড়া স্তাক়বিচারের পক্ষে আর 
কোন বাধ! আছেকি? | 

উত্তর--এর প্রথম বাধা হচ্ছে* এই যে, ধাঁর। বিচার করেন আর যাদের 
বিচীর করা হয়, তাদের মধ্যে কোন সাধারণ ভাষা নেই। দ্বিতীক্নত, অংশত 


রামমোহন ১৭৩ 


এই কারণে এবং আচার-আচরণ ইত্যাদির বিপুল ব্যবধানের জন্য ছুই পক্ষের 
মধ্যে যোগাষোগ অতি সীমাবদ্ধ, ফলত বিচারকগণকে যথেষ্ট কষ্ট করে 
ফরিয়াদী পক্ষের অভিঘোগের প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে অথবা অভিযোগের পক্ষে বা 
বিপক্ষের সাক্ষ্যের নিশ্চয়তা যার দ্বার। দাবি সমঘিত বা] অসমধিত হয় তার 
সম্পর্কে যথোপযুক্ত ধারণা করে নিতে হয়। তৃতীয়ত, ব্রিটিশ বিচারক ও ব্রিটিশ 
আইনজীবীর মধ্যে ঘষে সম্পর্ক, দেশীয় আইনজীবী ও বিচারকদের মধ্যে সে 
সম্পর্ক অন্থপস্থিত। . চতুর্থত, মামলার ধারাবাহিক বিবরণ দেশের প্রত্যন্ত 
প্রদ্দেশে প্রচার করবার মতো সাংবাদিক ও সংবাদপত্রের একাস্ত অভাব) এর 
ফলে দেখা যাচ্ছে ষে বর্তমানে জজলাহেব সপ্তাহে একদিন আদালতে আসেন ব। 
দুঘণ্ট কি একঘণ্ট। কাজ করেন অথবা তিনি কিভাবে বাদী-বিবাদী পক্ষ, 
দেশীয় আইনজীবী ও আদালতে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের সাথে ব্যবহার করছেন 
কিংবা কোন নীতি অনুযায়ী তার] মামলা পরিচালনা করেন ও তাদের 
পিদ্ধাস্তকে নিয়ন্ত্রিত করেন তার তদারকী জনমত করতে পারছে না আর 
জনমত এও ' দেখতে পারছে না যে বিচারকগণ মামলা] সম্পর্কে নিজেরাই 
অনুসন্ধান করছেন, না] বিচারবিভাগীয় কার্ধ দেশীয় কর্মচারীদের উপর ছেড়ে 
দিতে হচ্ছে। 

প্রশ্ন ১৮--দেশীয় লৌকদের উপর কি যে কোন ধরনের মামলা নিষ্পত্তির 
ভার দেওয়। হচ্ছে? ৰ 

উত্তর-স্ট্যা। দেশী মুনসেফ বা কমিশনারগণ আছেন_-তার] ছোটখাট 
খণের মামলা করে থাকেন। সদর আমীনগণ আছেন, তীরা ৫০* টাকা 
দাবির কম স্থাবর-অস্থাবর সম্পরভি-বিষয়ক মামল। কনে থাকেন। 


প্রশ্ন ২৭ ও ২৮-_ দেশীয় জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের কি কোম্পানীর আদালতের 
বিশুদ্ধতায় বা তাদের সিদ্ধান্তের নিশ্য়তায় বিশ্বাস আছে? দেশীয় জন- 
সাধারণের কি অধস্তন বিচারবিভাগীয় কমীদের যোগ্যতা সম্পর্কে আস্থা! আছে? 

উত্তর--এই ক্রট সম্পর্কে আমি ৫১৬, ৭ এবং ২* ও ২৪ প্রশ্ত্রের উত্তরে 
বলেছি থে দেশীয় জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিদের * বিচার-বিভাগের সাধারণ কাধকলাপ 
সম্পর্কে শ্রদ্ধা! থাকার কথা নয়। 


১৭৪ রামষোহন 


প্রশ্ন--৩১--জুরীদের (বা এ ধরনের কিছু) ছারা কি বর্তমানে কোন 
ক্ষেত্রে বিচারে সাহায্য নেওয়৷ হয়ে থাকে? 

উত্তর- জুরীদের দ্বারা বিচারের প্রথা, একটু-আঁধটু অপল-বদল ক'রে 
পঞ্চায়েতের নামে বহু প্রাচীন কাল থেকেই এ দেশে চলে আসছে। 

প্রশ্ন ৩৪-_জুরীদের দ্বারা বিচারের প্রথা বা পঞ্চায়েতের প্রবর্তন সত্যই 
মঙ্গলজনক হবে বলে আপনি মনে করেন? 

উত্তর- নিঃলন্দেহে। ৩০ নং প্রশ্নের উত্তরের তৃতীয় স্তবকে এ সম্পর্কে 
বলেছি। যদ্দি শৃঙ্খল] রক্ষার জন্য মুরোপীয় বিচারক এবং বাইরের কোন 
প্রভাব থেকে মুক্ত রাখবার জন্য দেশীয় বিচারকের তত্বাবধানে জ্ঞানী ও লম্মানিত 
দেশীয় বাক্তি নিয়ে পঞ্চায়েত গঠিত হয়, তাহলে একমাত্র সেই বিচারালয়েই সাক্ষ্য 
ও প্রমাণাদির বিশুদ্ধতা অন্ধাবন করে সমগ্র মামলাটির ত্বব্ূপ উপলব্ধি করতে 
পারে; আর একমাত্র এই আদাঁলতেই মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার সম্ভাবনা 
কম। 

প্রশ্ন ৪২--আপনি কি বলতে পারেন যে সদর দেওয়ানী আদালতের ক্রি 
কী এবং তার প্রতিবিধানই ব। কী? 

উত্তর--সদর দেওয়ানী আদালতের বিচারক নির্বাচনের ব্যাপারে সরকার 
সব সময়েই বেশ সতর্ক) তাদের কর্মক্ষমতা ও দক্ষতার দরুণ তার] তাদের 
আদালতের যে কোন ক্রটি দূর করতে সক্ষম। এই কারণে এটা খুবই 
বাঞ্ছনীয় যে ইংরেজের আদালতের মত সদর দেওয়ানী আদালতের বিচারক- 
গণেরও, ঘথেষ্ট কারণ থাকলে, “হেবিয়াস কর্পাসে'র অনুশাসন জারী করবার 
বিশেষ ক্ষমতা থাকবে। কিন্তু বন্দী যখন সদন্ন আদালত থেকে পঞ্চাশ 
মাইলের বেশী দুরে থাকে, তখন এই বিচারালয়ের বিচারকগণ, অযথা খরচ 
এড়াবার জন্য, তাদের নির্ভরযোগ্য কোন সাঁকিট বিচারপতিকে তাদের 
মামলাটি তদস্ত ক'রে তার কাছে রিপো্”পেশ করতে বলতে পারেন। 

প্রশ্ন ৫৭__-বিচারকগণ কি সাধারণত তাদের কর্তব্য ঠিকমত পালন করতে 
সক্ষম? 

উত্তর--এদের অনেকেই যথেষ্ট* শিক্ষিত, কিন্তু ঘে দেশের জনসাধারণের 
সঙ্গে তাদের ভাষা, অনুভূতি ও চিস্তাধারার মৌলিক'পার্থকা রয়েছে দেখানকার 


রামমোহন ১৭৫ 


€কোন সাক্ষ্যের জটিল গ্রশ্নের মীমাংসা ফুরোপীয় বিচারকগণ করতে পারবেন, 
এমন আশা করা অন্থচিত। 

প্রশ্ন ৬৮- দেশের চাহিদা পূরণের জন্য ফৌজদারী আইন কিভাবে রচিত 
হওয়! উচিত বলে আপনি মনে করেন? 

উত্তর-_-ভারতের ফৌজদারী আইন এমন হওয়া উচিত যা এদেশে 
বসবাসকারী সকল শ্রেণী ও সম্প্রদায়েব কাছে সমান ও গ্রহণষোগা হবে। এর 
'নীতিগুলি হবে সরল, উপস্থাপন! হবে স্পষ্ট এবং ব্যাখ্যা হবে সংক্ষিণ্ণ-_যাঁতে 
ক'রে ইসলামী বা খ্রীষ্টায় কোন আইনপ-গ্রস্থের ব্যাখ্যাব অপেক্ষা না রেখেই 
এই বিচারবিধি নিজেই একটা অপরাধ সম্পকিত বিচারের আদর্শ স্থাপন 
করতে পারে । 

প্রশ্ন ৭৬-আইনের বিরাটকায় ও ভীতিপ্রদ প্রামাণ) গ্রন্থগুলিকে সহজ 
সরল করার কোন উপায় আছে কি-যাঁতে ক'রে দেশীয় উকিলরা] আদালতকে 
বিভ্রান্ত ক'রে সম্পত্তির দ্াবীকে ভূল পথে পরিচালিত করতে না৷ পারে? 

উত্তর-_এই বিরাট ও অত্যন্ত জরুরী দায়ত্ব পালন করতে হলে ফৌজদারী 
আইনের ক্ষেত্রে ষেমন বলেছি তেমনিভাবে, সেই একই নীতিতে, দেওয়ানী 
আইমও রচিত হওয। উচিত। এবং উক্ত ছুই প্রকার আইনই ঘথাযথ অন্থযাদ 
ক'রে সরকারী কর্তৃত্ব বিপুল সংখ্যায় জনসাধারণের বোধগম্য ভাষায় প্রকাশ 
করা দরকার। এগুলি নিতাস্ত নগণ্য মূল্যে জনসাধারণের মধ্যে বিতরিত 
হলে শুধু যে ধনসম্পত্তি নিরাপদ হবে তাই নয়, আইনের মর্ম সঃগ্র 
জনসাধারণের নিকট এত স্পষ্ট হবে যে, কোন মতলববাঁজ লোকের পক্ষে আর 
কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে মামলা মোকদ্দমায় প্ররোচিত কর] সম্ভব হবে না। 
ঘতদিন পর্বস্ত ন! বুদ্ধিবৃত্তির সম্যক বিকাশের ফলে একটি সুষ্ঠ, পদ্ধতি গ্রহণ না 
কর! হচ্ছে ততদিন পর্যস্ত উত্তরাধিকার আইনটি অবশ্ঠ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের 
বিশেষ বৈশিষ্ট্যাহ্ষায়ী সংশোধন ক'রে এখন যেমন আছে তেমনি রাখা উচিত। 


ভারতের অবস্থা সম্পর্কে অতিরিক্ত প্রশ্ন 
প্রশ্ন ১৩--বর্তমান সরকার আর মুরোপীয় ও দেশী শাসকগণ সম্পর্কে 


এ দেশের অধিবাসীদের গ্রঢলিত অভিমত কী? 


১১৬ রামমোহন 


উত্তর_-সহুর থেকে দূরে যে গ্রামবাঁপী বা চাষীর! থাকে তার? 
বর্তমান ব' পূর্বতন সরকার সম্পর্কে অজ্ঞ এবং উদাপীন। তারা যে হুষোগ 
স্ববিধাটুকু পায় বা ষে অত্যাচারটুকু ভোগ করে তাঁর জন্য ছবীয়ী ক'রে থাঁকে 
সেই সব সরকারী কর্মচারীদের, শাসন ব্যাপারে যাদের সাথে তাদের সংযোগ 
প্রত্যক্ষ। কিন্তু কিছু উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি এবং বর্তমান ব্যবস্থার ফলে হীন. 
অবস্থাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ ব্রিটিশ সরকারের অধীনে ছোটখাট সরকারী চাকরী 
নেওয়াটাকে অপমানকর বলে মনে করে থাকে । এবং এরা এ সম্পর্কে স্পষ্টতই 
নিলি । এদের মধ্যে যাঁর] আবার ব্যবসা বাণিজ্য করে অবস্থা ভাল 
করেছেন ব! চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের দরুণ যাদের অবস্থা অনেকটা নিরাঁপদ হয়েছে 
এবং বৃটিশ শীলনে দেশের ভবিষ্যৎ উন্নতিকে প্রত্যক্ষ করবাঁর মত দৃরদৃষটি 
ধারের রয়েছে তাঁর শুধু ষে এই ব্যবস্থার অন্নগত তাই নয় তারা একে দেশের 
পক্ষে আশীর্বাদ বলে মনে করে থাকেন। 

তবে এ দেশের অধিকাংশ বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন লোকের মনোভাব সম্বন্ধে 
একথা আমি নিঘ্িধাঁয় বলতে পারি যে, থে কোন ধরনের সরকারের প্রাত 
এদের আগ্রহী করে তুলতে হলে তাদের ক্ষমত৷ ও যোগ্যতা অনুযায়ী রাষ্রেক 
মধো সম্মান ও দায়িত্বপৃর্ণ পদ্দে উন্নীত করাই হবে একমাত্র নীতি 1 


* অনুবাদ ১ সুশোভন সরকার । উত্তরক/ল ১৩৭ | 


॥ ষোল ॥ 


১৮৩২। শরৎকাল। 

রামমোহন লগ্ন হইতে প্যারিস যাত্রা করিলেন । 

সঙ্গে চলিলেন ডেভিড হেয়ারের এক ভাই। ফরাসীদেশেও রাজা 
রামমোহনের খ্যাতি পৃৰেই ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। বিপ্লবের গীঠস্থান ফরাসীদেশ 
দেখিবার জন্য রামমোহন এমনই আগ্রহাম্িত ছিলেন যে, ইংলগ্ডে থাঁকাকালেই 
তিনি ফরামী ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। সেই সময়ে কোনে। বিদেশীয় 
লোকের পক্ষে ছাড়পত্র ভিন্ন ফরাসীদেশে যাওয়ার নিয়ম ছিল না। পাশপোর্ট 
লইয়া ফরাঁসীদেশে যাইতে রামমোহনের রাজনৈতিক চেতন1 স্বভাবতই 
আহত হইল। ছাড়পত্র চাহিয়া রামমোহন ফ্রান্সের বৈদেখিক মন্ত্রীর নিকট 
একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন । পত্রের তারিখ ২৮শে ডিসেম্বর, ১৮৩১। এই 
পত্রখানিও রামমোহনের অন্যান্ঘ রাজনৈতিক রচনার ন্যায় মূল্যবান। এই 
পত্রের প্রথম অংশে তিনি নির্ভয়ে ঘোষণ! করিয়াছিলেন £ “শুধু ধর্ম নয়, 
নিরপেক্ষ সাধারণ জ্ঞান এবং ধজ্ঞানিক অন্ুসন্ধানলন্ধ জ্ঞান হইতে ইহাই 
প্রমাণিত হইয়াছে যে, সমস্ত মানবজাতি একই পরিবার । জাঁতিসমৃহ তাহাঁরই 
বিভিন্ন শাখা । সকল দেশের শিক্ষিত লৌকই ইচ্ছা করেন তাহাদের পারস্পরিক 
সংসর্গ ও যোগাযোগ দ্বারা সমস্ত বিশ্বমানবের মিলনের ও গ্রীতিসস্তোগের 
স্থবিধ! বর্ধিত হয় এবং সেই পথে যে সব বাঁধাবিদ্ন তাহা বিদুরিত হয় ।” 

জাতিসংঘ ব1 সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্চের কথা যখন পৃথিবীতে কোনে! মানুষ 
চিন্তা করে নাই, তখনই উহা! রামমোহনের চিন্তায় ধর! দিয়াছে । নিখিল- 
বিশ্বের মানুষের ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধে রাজার স্থুম্পষ্ট ধারণা এই পত্রথানিতে অতিব্যক্ক 
হইয়াছে । ইহা শুধু দূরদৃষ্টি নয়, অসামান্য প্রতিভা । 


রামমৌহন প্যারিসে আসিলেন। 
ফ্রান্সের রাঁজনীতিজ্ঞ ও পণ্ডিত ব্যক্তিগণ রামমোহনের চরিত্র, পাগ্ডিত্য ও 
ব্যক্তিত্ব দেখিয়া, মকলের_ উপর আর্যসৌষ্টবমণ্তিত তীহার সেই উন্নতখর্ষ 


৯২ 


১৭৮ রামমোহন 


বলিষ্ঠ দেহ দেখিয়া, তাহার প্রতি বিশেষ সমাদর প্রকাশ করিলেন। ফ্রান্সের 
প্রসিদ্ধ বিদ্ৎসমাজ “সোসিয়েতে আসিয়াতিক” রামমোহনকে পূর্বেই সভ্য 
মনোনীত করিয়াছিলেন। সম্রাট লুই ফিলিপ সম্মানে তাঁহার অভ্যর্থনা 
করিলেন ; একাধিকবার তাঁহাকে রাজকীয় ভোজসভাঁয় নিমন্ত্রণ করিয়া! একত্রে 
তাহার সহিত ভোজন করিলেন । এক হোটেলে মিলিত হয়৷ রামমোহন 
স্প্রসিদ্ধ কবি স্যার টমাস মুরের সহিত আহার করিয়াছিলেন । রামমোহন 
ফ্রাঙ্গে চার মাপকাঁল অবস্থান করিয়াছিলেন । 

১৮৩৩-এর প্রথম ভাগেই রামমোহন লগুনে প্রত্যাবর্তন করিলেন । আবার 
তিনি তাঁহার কর্তব্য কার্ষে লাগিয়। গেলেন । 

রামমোহনের ইংলও যাওয়ার দুইটি উদ্দেশ্ত সফল হুইয়াছিল। সতীরাঁহ- 
নিবারণের বিরুদ্ধে সংরক্ষণশীল হিন্দুদের আপিল অগ্রাহা হইয়াছিল আর দিল্লীর 
বাদশাহের জন্ত অতিরিক্ত বৃত্তিও মগ্ুর হইয়াঁছিল। কিন্তু ভাঁরতে শাঁসন- 
সংস্কার বিষয়ে রামমোহনের অধিকাংশ প্রস্তাবই পালিয়ামেণ্টে গৃহীত হয় 
নাই। এইখানেই বামমোহনের রাজনৈতিক কর্মজীবনের শেষ । প্রস্তাব 
গৃহীত ন। হইলেও রামমোহন ষে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের সুচন। করিয়] 
যান, পরবর্তীকালে ভারতের রাজনীতি বহুল পরিমাণে সেই পথেই চলিয়াছে 
এবং বাংল! দেশে স্থরেন্ত্রনাথ ও চিত্তরঞ্জন রামমোহনের রাজনৈতিক চিস্তা- 
ধারখর যোগ্য উত্তরাধিকারী হিসাবে তাহাঁদের জীবনেও অনুরূপ প্রতিভার 
পরিচয় দিয়! গিয়াছেন। এইখানে স্থরেন্দ্রনাথের উক্তিটি আর একবার স্মরণ 
করি £ “ইহা নিতাস্তই বিম্ময়কর ব্যাপার বলিয্1 মনে হয় ষে, আমরা এখন 
যেসব রাশ্্রীয় সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করিতেছি, একশত বৎসর পূর্বেই 
রামমোহন সেই সমস্ত বিষয়ের চিন্তা করিয়া আন্দোলন করিয়াছিলেন ।৮ 

প্রসঙ্গত উল্লেখ কর! যাইতে পারে যে, ভারতে ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার আমল 
সংস্কারই রামমোঁহন চাহিয়াছিলেন। এই বিষয়ে তিনি ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে 
ঘে পরামর্শ দিয়াছিলেন তাহা অত্যন্ত মূল্যবান। তাহার দাবী ছিল-- 
এদেশবাসী ইংরেজ রাঁজকর্মচারীর ধেন আইন তৈরি করিবার বিন্দুমাত্র ক্ষমতা 
না থাকে। আবার ব্রিটিশ আইনের ব্যবহারিক প্রয়োগ-পদ্ধতি সম্পর্কে 
তাহার যাবতীয় সুপারিশের মূল বক্তব্য ইহাই ছিল--ভারতবর্ধ থেন উদ্ধত 


রাষমযোহন ১৭৪ 


রাঁজকর্মচারীর দুর্যবহারে লাঞ্ছিত ন| হয়, যেন ব্রিটিশ সামাজিক আইনের 
ার্বভৌমত্ব ও কল্যাণ হইতে ভারতবর্ষের কৃষ্ণকায় প্রজ1 বঞ্চিত না হয়। 

স্থৃতরাং আমর] দেখিতে পাইতেছি, রামমোহনের বাষ্টনৈতিক আচরণ 
ও প্রতিভা হ্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল । 

ইংলগ্ডে অবস্থানকালে রামমোহন তত্কালীন বহু প্রসিদ্ধ মনীষী ব্যক্তির 
সহিত সাক্ষাৎ করেন) ইহাঁদের মধ্যে সমাজতন্ত্রবাঁদের জনক রবাট” ওয়েন 
একজন । ওয়েন রামমোহনকে সৌস্তালিজম-এর প্রতি আকুষ্ট করিবার জন্য 
'আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন । সম্ভবত ধর্মের প্রতি ওয়েনের বিশ্বাম ছিল না 
বলিয়৷ রামমোহন তত্প্রবতিত সোশ্তালিজম গ্রহণ করিতে পারেন নাই । তবে 
তাহার সহিত কথাবার্তায় তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং ভিনি যে ওয়েনের 
কার্ধস্চি সমর্থন করিতেন তাহার প্রমাণ আছে রবার্ট ওয়েনের পুত্র রবার্ট ডেল 
ওয়েনকে লিখিত রামমোহনের একখানি পত্রে। রামমোহনের রাজনৈতিক 
চিন্তাধারা অনুনরণের পক্ষে এই চিঠিখানির গুরুত্ব অসাধারণ।* 

ওয়েনের সহিত কোথায় তাহার মতঘৈধ, তাঁহাঁরও উল্লেখ আছে এই পত্রে। 
পত্রথানির অন্থবাদ এইখানে দেওয়া হইল । 

৪৮ বেডফোর্ড স্কোয়ার 
এপ্রিল ১৯১ ১৮৩৩ 

প্রিয় মহাশিয়, 

গতকল্য আপনার বাঁড়ীতে আপনার অথবা আপনার কোন বন্ধুর 
সাক্ষাৎলাভের সৌভাগ্য না হওয়ায় আমি মঙ্গলবার রাজে আপনার নিকট 
ঘাহা শুনিয়াছিলাঁম তৎসম্পর্কে লিখিতভাবে ছুই একটি মন্তব্য করিবার ইচ্ছ! 
অনুভব করিতেছি এবং আমার মনে হয় আপনি উহাতে একমত হইবেন। 
উহা! এইরূপ-_ইংলণ্ডে অথবা আমেরিকায় উহাদের জনসাধারণের সামাজিক, 
পারিবারিক এবং রাজনৈতিক কল্যাণসাঁধনের জন্য ধর্মের, বিশেষভাবে যে 


* রাঞজার এই মুলাবান পত্রথানির বিষয় দীর্ঘকাল যাবৎ আমর! কিছুই জানিতাম না। 
নিউইয়র্কের পাবলিক লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত এই পত্রখা'নর সন্ধান সর্বপ্রথম যিনি পান তিনি 
অধ্যাপক দিলীপকুমার বিশ্বাপ এবং তিনিই ইচ্ছার একটি আলোকচিত্র সংগ্রহ করেন; নুতন 
সংস্করণ 'রামমোহন রার চরিতে'»( কলেট প্রণীত ) ইহ! সম্লিহেশিত হইয়াছে । 


১৮০ রামমোহন 


ধর্মপদ্ধতি বিশ্বপ্রেম এবং উর্ণারতা শিক্ষা দেয় তাহার বিরোধিতা করিবার 
প্রয়োজন নাই । লক এবং নিউটনের ন্যায় কল্যাপব্রতীর কি ধর্মের বিরোধিতা 
করিয়াছিলেন? ন1! বরং ধর্মে যে সমুদয় ব্যভিচার ক্রমশঃ প্রবেশ করিয়াছে 
তাহা দূর করিতেই তাহারা চেষ্টা করিয়াছেন। মুহূর্তের জন্য যদিও শ্বীকাঁর 
কর! যায় ষে ধর্মের আধ্যাত্মিক সত্যসমূহ ত্বাধীন চিস্তাবিদ্দের নিকট সস্তোষ- 
জনকভাবে প্রমাণ কর! যায় না, তথাপি নিরপেক্ষ অনুসন্ধানের ফলে আমার 
ধারণ এই যে আমর] প্রেম ও উদারতাসম্পন্ন ধর্মপন্ধতি (শ্রীষ্টধর্ম) আমাদের 
সুখবর্ধনে, পারস্পরিক আদান-প্রদানের অধিকতর সুযোগ দানে এবং আমাদের 
অশালীন কামনা ও মনোবৃত্তি দমনে সক্ষম বলিয়া আমর! বিশ্বাস করিতে 
পারি। আমি ইহ] দেখিয়া দুঃখিত হইতেছি ঘষে আপনার অতি উদার পিতা 
ধর্মের বিরোধিতা দ্বার! তাঁর নিজেরই সাফল্যে বাধা স্যট্টি করিতেছেন । 
আমার দৃঢ় বিশ্বাস, নিজের অজ্ঞাতসারে তিনি উপরোক্ত অর্থে শ্রীষ্টধর্মের 
অনুগামী । হ্ামিলটনের ইষ্ট ইপ্ডিজ গ্রন্থ ( প্রথম খণ্ড) আপনাকে পাঠাইবার 
অনুমতি দান করুন ; উহার ৩৫ পৃষ্ঠার ৩১ লাইনে দেবিবেন আপনার পিতা 
বর্তমানে ষে মতবাদ উপস্থিত করিতেছেন ছুই সহম্্রীধিক বৎসর পূর্বে ভারতের 
ব্রাহ্মণের! প্রায় অন্থরূপ মত পোষণ করিয়] গিয়াছেন এবং এ মত কোনক্রমেই 
ধর্মবজিত ছিল না। আপনার এবং আপনার পিতার উদার কার্ধকলাপের 
সাফল্য আমি দেখিতে চাই বলিয়াই আমি এই মন্তব্যসমূহ করিতে আহসী 
হইয়াছি; আমি আশ! করি আমার উদ্দেশ্ট বিবেচন] করিয়া! আপনার আমার 
এই ধৃষ্টতা ক্ষমা করিবেন। ইতি 
আপনার বিশ্বস্ত 
রামমোহন রায় 

পুনশ্চ--আমি ইনফ্ুয়েগার দারুণ আক্রমণে কষ্ট পাঁইতেছি, কয়েক মিনিট 

বমিতে বা কয়েক লাইন লিখিতেও বাধা পাইতেছি। 


ফ্রান্স হইতে ফিরিয়। রামমোহন যে কয়দিন লগ্নে অবস্থান করিয়াছিলেন, 
তখন অধিকাংশ সময় তিনি পালিয়ামেণ্ট ভবনে অতিবাহিত করিতেন । “রিফর্ম 


রামমোহন ১৮১ 


বিল? সম্বদ্বে আলোচনার সময়ে তিনি নিয়মিতভাঁবে উক্ত মভাগৃহে উপস্থিত 
থাকিতেন। এজন্য তাহাকে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হইত ও চিস্তিত দেখ! 
ঘাইত। কুমারী ক্যাসেলকে তিনি এই সময়ে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে 
তাহার তৎকালীন মানসিক অবস্থা ফুটিয়! উঠিয়া'ছে। উক্ত পত্রে রামমোহন 
লিখিয়াছিলেন £ “আজ কমন্স সভায় “রিফর্ম বিল" তৃতীয়বার পঠিত হইবে। 
কমিটিতে বিবিধ প্রকার ছল করিয়৷ সুদীর্ঘ ও বিরক্তিকর তর্কবিতর্ক ছার! 
কার্ধের ব্যাঘাত উপস্থিত করা হইতেছে । কমন্স সভায় এই পাণুলিপি পাশ 
হুইলে, লর্ডদিগের সভায় কি হইবে তাহা আমি শীদ্রই নির্ধারণ করিতে পারিব। 
তখন আমি উহার শেষ ফল শুনিবাঁর জন্য অপেক্ষা] না করিয়া! লগ্ডন ত্যাগ 
করিব। পর সপ্তাহে আমি ত্রিস্টল যাত্রা করিব” 

১৮৩৩। জুলাই মাস। 

সতীদাহ-নিবারক আইনের বিরুদ্ধে আপিল অগ্রাহ হইল। 

আগষ্ট মাসে রিফর্ম বিল” পাঁশ হইয়া! গেল । 

এখন হইতে কোম্পানী বাণিজ্য অপেক্ষা ভারতশাসমের দিকেই বেশি 
করিয়া! মনোযোগ দিলেন! রামমোহনেরও লগ্ন প্রবাস শেষ হইল। 
প্রসঙ্গত উল্লেখ কর যাইতে পারে যে, ব্রিটিশ পালিয়ামেণ্টে রিফর্ম বিল” 
যদি গৃহীত না হয় তাহা হইলে ইংলগ্ডের সহিত কোনো সংশ্রব রাখিবেন 
না বলিয়। রামমোহন সংকল্প করিয়াছিলেন । ইংলগ্ডে রামমোহন কতভাঁবে 
ঘে ভারতের গৌরব বাড়াইয়াছিলেন, তাহার কিছু আভা আমর] তাহার 
ইংরেজ-চরিতকাঁরের রচনায় পাই £ রামমোহন তীহাঁর জীবনে ষে 
সমস্ত কার্ধ করিয়াছিলেন, তিন বৎসরকাল বিলাতে প্রবাদ তাহার 
উৎকুষ্টতম পরিসমাপ্তি।-..তাহাঁর জীবন-নাটকের শেষ অস্কের প্রাঁণম্পর্শা 
দৃশ্ত । ইহা ছারা তিনি যে শুধু একট সংস্কারের আদর্শ দেখা ইয়াছিলেন, তাহা 
নয়। সাম্রাজ্য সম্পর্কেও ইহার একটা বিশেষ গুরুত্ব আছে। এদেশে 
রামমোহনের উপস্থিতি হইতে ইংরেজগণ প্রথম বুঝিতে পারিলেন ঘে, প্রাচ্য 
দেশে তাহারা ঘষে জাতিকে পরাজিত করিয়! অধীনতার শৃঙ্খলে বীাধিয়াছেন 
তাহাদের মর্ধাদা, সভ্যতা ও ধর্মপরাম্ণণতা কত উচ্চ শ্রেণীর । ভারত ঘেন 
রামমোহনের মৃতি পরিগ্রহ করিয়া আমাদের মধ্যে বাস করিল এবং আমরা 


১৮২ রামমোহন 


তাহার মহিমা! দেখিলাম । রাঁজদরবাঁরে, পালিয়ামেণ্টের গৃহে, অভিজাত- 
দলের সংসর্গে, দার্শনিক সাহিত্যিকদের সমাজে, সকল ধর্মমণ্ডলীর উপাসন1- 
গৃহে, অন্্রান্ত পরিবারে আর বিশ্ময়াবিষ্ট ম্যাঁঞ্চেস্টারের শ্রমজীবিদের সম্মুখে 
রামমোহন আমাদের প্রাচ্য সীম্রীজ্যের দৃশ্ঠমীন প্রতিমৃত্তির মত দাঁড়াইয়া- 
ছিলেন ।'."ম্বদেশে তিনি যেমন ইংলগ্ডের বার্ত! প্রচার করিরাছিলেন, ইংলগ্ডেও 
সেইরূপ ভারতের বার্তা প্রচার করিয়াছিলেন। সমস্ত হিন্দুজাতির প্রথম 
মুখপাত্রম্বূপ তিনি সাআঁজ্যের কেন্তরস্থানে আপদিয়াছিলেন। ব্রিটিশ সাত্াজ্যের 
রাজনৈতিক ইতিহাসের এক গুরুতর সময়ে তিনি এদেশে আসিয়াছিলেন ।-. 
ভারত ও ব্রিটিশ সাত্রাজ্যের বাহিরে যদি দৃষ্টিপাত করি, তবে দেখিব, বর্তমান 
সভ্যতার ইতিহাসে রামমোহনের এই ইংলগ্ড আগমন একটা বিশেষ অবস্থাস্তর 
নির্দেশক ঘটন1।” 

প্রসঙ্গত আর একটি কথার উল্লেখ করিব। রক্ষণশীল অনার হিন্দুমমাজ 
রামমোহনকে জাতিচ্যুত করিয়। বিধর্মী কালাঁপাহাঁড় বলিয়া ঘোষণ! করিয়া- 
ছিল। তাহারা বুঝিতে চাহে নাই যে, সকল ধর্মশান্ত্র মন্থন করিয়! রামমোহন 
যে সত্যরত্ব সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহ] বিশ্বজনীন ধর্ম ভিন্ন আর কিছুই নছে। 
এইখানেই সকল ধর্মের মিলনভূমি । হিন্দুধর্মশান্ত্রে যে অমূল্য সম্পদ গপ্ 
ছিল, রাঁমমোহনই তাহা প্রথমে উদ্ধার করিলেন। ইংলগ্ডে বামকালে একদিন 
হিন্দুমমাজের ধিক্কুত এই রামমোহনই এক বিদ্বৎসভাঁয় গৌরবের সঙ্গে বলিয়া- 
ছিলেন £ “ফুরোপীয় সাহিত্যে আমি এমন কিছু দেখিলাম না, যাহা হিন্দু- 
দিগের দার্শনিকতত্বসমূহের সঙ্গে তুলন! কর] যাইতে পারে ।” বিরাট বিশ্বের 
সম্মথ এমন গৌরব-বাণী যিনি শ্রদ্ধার সহিত উচ্চারণ করিলেন, সেই 
রামমোহনের মতন হিন্দু; তখনকার হিন্দুসমাজে আর কেহ ছিল না। 
এইখানেই রামমোহনের পুরুষসিংহত্ব। ইহার বহুকাল পরে বিবেকানন্দ । 


বহুমুখী প্রতিভা সম্পন্ন মনীষী ও প্রবীণ নেতা জেরেমি বেস্থাম রামমোহন 
রায়কে এমনই শ্রদ্ধা করিতেন ও ভালবাপিতেন ঘে, তিনি যাহাতে ব্রিটিশ 
পালিয়ামে্টের সাস্য হইতে পারেন ভাহার জন্ত রামগ্মোহন ইংলগু পৌছাইবার 


রামমোহন ১৮৩ 


কয়েক মাসের মধ্যেই সাধারণভাবে একটি পার্লামেপ্টারি ক্যাঁঙ্ডিডেট সোসাইটি 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । আমরা দেখিয়াছি, সর্বশ্রেণীর ইংলগুবাঁপীর নিকটে 
রামমোহন বিপুল শ্রদ্ধা ও সম্বর্ধন] পাইয়াছিলেন। তাহার মৃত্যুর পর ইংলগ্ডের 
গির্জায় গির্জায় তাহার জন্ত বিশেষ উপাঁন। হইয়াছিল। ইহা হইতে এমন 
অনুমান অসঙ্গত নয় যে, রামমোহনের পক্ষে বিপুল ভোটাধিক্যে ব্রিটিশ 
পালিয়ামেপ্টে প্রবেশ করা আদৌ কঠিন ছিল না। এবং তিনি যদি তখন ব্রিটিশ 
পালিয়ামেণ্টের সদস্য হইতেন, তাহা হইলে অবিভক্তভাবে ভারতের স্বাধীনত। 
অনেক বৎসর পূর্বেই আঁসিত-_এ সিদ্ধান্তও অসঙ্গত নয়। 

রামমোহন রায়ের নাম তখন পৃথিবীতে এমনই ছড়াইয়! পড়িয়াঁছিল যে, 
সেই সময়ে আমেরিকার ওয়াশিংটন শহরে অনুষ্ঠিত ক্রীতদাঁপ-গ্রথা-বিরোধী 
মাকিনী কংগ্রেসের অধিবেশনে বক্তৃতা শেষ করিবার সময়ে একজন প্রতিনিধি 
বলিয়াছিলেন ₹ *[॥ 01051060019 80016959১ ৪1107 272 60 2330106 
00০ 19076 ০0: 006 10050 8771181106776৫ ৪10 10612501190 01 036 
1)01)8) ০0106 170৬ 11511069 00006120008. 71010 00011২21007 
12001)21 [২০9.৮ লক্ষ্য করিবার বিষয়, সেদিন ভারতবর্ষের বাহিরে কি যুরোপ 
কি আমেরিকা, সর্বত্র রাজা রামমোহন রায় “সমগ্র মানবজাতির ভিতর সর্বাপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও লোকহিতকাঁরী' বলিয়া! অভিহিত হইয়াছিলেন। ইহা কি 
কম গৌরবের কথা? দুঃখের বিষয়, ভারতবাঁসী, বিশেষ করিয়া] বাঁঙাঁলি সেই 
গৌরবের তাৎপর্য আজো উপলব্ধি করিতে পারিল না। আঁবার বেস্থামের 
ন্তায় মনীষী, বিপ্লবী গুয়াতেমালার শিক্ষক দেল্‌ ভালে আর ভারতের শিক্ষক 
রামমোহনকে 14:59. 50915" অর্থাৎ একই শ্রেণীর মানুষ বলিয়া অভিহিত 
করিয়াছেন । ইহাই ছিল সেদিন ভারতের বাহিরে রামমোহনের পরিচয়। 
স্পেন, ইতালি, ফ্রান্স, আয়ার্ল্যাণ্ড, মাফিন যুক্তরাষ্ট্র_যেখানে সংগ্রাম, যেখানে 
বিপ্রব, সেইখানেই ভারতের রাজা রামমোহন রায় স্বাধীনতা ও বিপ্লবের বন্ধু 
বলিয়া সম্মানিত ও শ্বীকৃত। তখনকার দিনের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিয়। 
দেখিলে আমরা রামমোহনের এই আন্তর্জাতিক সম্মানের এতিহামিক তাৎপর্য 
হদয়ঙগম করিতে পারি। 


১৮৪ রামমোহন 


অনেকদিন হইতেই রামমোহন ব্রিস্টলে যাইবার কল্পনা করিতেছিলেন। 
কারণ, তাহার পালিতপুত্র রাঁজারাম সেইখাঁনে অবস্থান করিতেছিলেন। 
রামমোহন ইংলগ্ডে পৌছিয়াই রাঁজারাঁমের শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবার 
জন্য তাহাকে ব্রিস্টলে একটি বিশিষ্ট পরিবারের মধ্যে রাঁখিয়! দিয়াছিলেন। 
লগুনের কাঁজ একরকম শেষ হইল। এাঁমমোহন এইবার যেন একটু অবসরের 
জন্য আগ্রহাঁঘিত হইলেন । আঠার বৎসরব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন কর্মজীবনে বিশ্রাম-স্থথ 
তাহার ভাগ্যে ঘটে নাই বলিলেই হয়। লগ্ুনের কোলাহল ও ব্যস্ততা 
অপেক্ষ] ত্রিস্টল অপেক্ষাকৃত শাস্ত ও নির্জম। রামমোহনের অন্রাগী বন্ধু, 
বিশিষ্ট ধর্মযাজক ভাক্তাঁর কার্পেন্টার পূর্বাহেই রাঁমমোহনের জন্য ব্রিস্টলে 
একটি মনোরম ভবন ঠিক করিয়া রাঁখিয়াছিলেন ; উহাই কুমারী ক্যাসেলের 
বিখ্যাত *ছ্পলটন গ্রোভ'। এইখাঁনেই রামমোহন তাহার অতিথি হুইয়া 
আমিলেন। ১৮৩৩-এর সেপ্টেম্বরের প্রথমেই তিনি ত্রিস্টল আসিয়া পৌছিলেন। 
সঙ্গে আসিলেন ডেভিড হেয়ারের ভগিনী কুমারী হেয়ার। পরম আত্মীয়ের 
মত ইনি রামমোহনের সেবা করিয়াছিলেন। বস্ততঃ ইহাদের পরিচর্যায় 
রামমোহনের প্রবাসের দিনগুলি সুখময় হুইয়৷ উঠিয়াছিল। কিন্তু তাহার 
জীবনবিধাতা ইহজীবনে রামমোহনের ভাগ্যে বেশি দিন বিশ্রাম-স্থখভোগ 
লিখেন নাঁই। 

রামমোহনের ত্রিস্টল-জীবনের একদিনের একটি ঘটন] ম্মরণীয়। ১৭ই 
সেপ্টেপ্বর। এইদিন রামমোহনের সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ করিতে বনু 
সন্ত্রস্ত ব্যক্তি ষ্টেপলটন গ্রোভে নিমন্ত্রিত হইয়া আপিয়াছিলেন। ডাক্তার 
কার্পেন্টার, প্রসিদ্ধ ধর্মযাজক রেভারেওড জন ফষ্টার প্রভৃতি বহু বিচক্ষণ 
লোকের সমাবেশ হইয়াছিল। ভারতের নৈতিক ও রাস্্রীয় ব্যবস্থা ও আশা 
সম্বন্ধে অনেকে তাহাকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। ডাঃ কার্পেন্টারের বিবরণ 
হইতে আমর জানিতে পারি যে, রাজা ক্রমাগত তিন ঘণ্টাকাল দীড়াইয়। 
থাকিয়। সমস্ত প্রশ্ন ও মন্তব্যের যথাষথ উত্তর দিলেন। উত্তর দিলেন তাহার 
স্বভাঁবসিদ্ধ শিষ্টাচার ও অমায়িকতাঁর সহিত । হিন্দুধর্মের কতকগুলি সিদ্ধান্তের 
বিশদ ব্যাখ্যাঁও তিনি প্রদ্দান করিলেনৎ। সকলের হৃদয় শ্রদ্ধা ও বিশ্ময়ে পর্ণ 
হুইয়৷ উঠিল । 


রামমোহন . ১৮৫ 


ইহজীবনে ইহাই রাঁমমোহনের শেষ কাজ। 

রাঁমমোহনের এক চরিতকাঁর এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন : “ষে অসাধারণ 
প্রতিভ৷ প্রাচীন ও আধুনিক বিবিধ ভাষ1 ও বিবিধ শাস্তে সম্যক ব্যুৎপত্তি 
অর্জন করিয়া লোককে আশ্চর্য ও স্তব্ধ করিয়াছিল, যে অসাধারণ প্রতিভা 
হিন্দু; মুললমান, শ্রীষ্টিয়ান, সকল ধর্ম-সম্প্রদীয়ভুক্ত প্রধান প্রধান পণ্তিতবর্গকে 
পরাস্ত করিয়া ভাগীরথী তীরে পৌন্তলিকতার ছুর্ভেছ্য ছুর্গমধ্যে 'একমেবা- 
দ্বিতীক্মম্* পরমেশ্বরের বিজয়নিশান উড্ডীন করিয়াছিলেন, অগ্য ব্রিস্টল মগরে 
সমবেত মহাঁপগ্ডিতগণ সেই অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পাইয়া আশ্চষে 
স্তভিত হইলেন ।” ্‌ 

ব্রিস্টলে প্রথম ছুই রবিবার রামমোহন স্থানীয় গির্জায় উপাসনায় যোগ 
দ্িয়াছিলেন। কেরি লাহেবের দেওয়! সেই বইখানি (7725 7121770)15- 
ওয়াট সাহেবের রচিত শিশুদের জন্য ঈশ্বর-সঙ্গী তাবলী ) ত্রিস্টল পর্ধস্ত রাজার 
সঙ্গে ছিল এবং এইখানকার উপাঁসনাগৃহেও তিনি এ বই হইতে দুই-একটি 
সঙ্গীত শিশুর মত সরল চিত্ত লইয়া! আবুত্তি করিয়াছিলেন । ওয়াট সাহেবের 
গান সত্যই তাহার হৃদয়ে সঞ্চিত হইয়। গিয়াছিল। 


প্রসঙ্গত একটি বিষয়ের উল্লেখ প্রয়োজন । ভাঁরতীর দর্শনের ব্যাখ্যাত। 
ও সমাজ-সংস্কারকরপে ফ্রান্সে ও ইংলগ্ডে রামমোহন কিরূপ সমাদর লাভ 
করিয়াছিলেন, তাহার আনুপূধিক ইতিহাস আজে! সংগৃহীত হয় নাই। 
যেটুকু হইয়াছে তাহার জন্ত আমর! দুইজন ইংরেজ লেখিকা-সোঁফিয়া ডবসন 
কলেট ও মেরী কার্পেন্টার এবং ফরাসী লেখিক1 মাদাম মোর্যার নিকট 
কৃতজ্ঞ। আর আমেরিকায় রামমোহনের ভাবধারা কী গভীর প্রভাব 
বিস্তার করিয়াছিল ও তাহাঁর সম্পর্কে সেই সময়ে এমার্সন-প্রমুখ আমেরিকার 
বিশিষ্ট বিঘজ্জন কিরূপ কৌতুহলী হইয়াছিলেন-_-সেই সম্পর্কেও আমর! 
মািন মহিলা আডিয়েন মুরের নিকট রূতজ্ঞ। শ্রীমতী মুর যত্বপূর্বক রাম- 
মোহন সম্পর্কে ঘে তথ্য সংগ্রহ করিয়াছে তাহ! সত্যই বিস্ময়কর | রামমোহন 
সম্পর্কে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় লিখিত রচনাঁবলীর যে তালিক! তিনি তাহার 
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গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন তাহা! হইতে রামমোহনের আস্তর্জাতিক খ্যাতির 
অর্থাৎ তাঁহার চিন্তাধারার আন্তর্জাতিক পরিব্যাপ্চির কথা আমরা জানিতে 
পারি । এখন এই কথা নিঃসংশয়ে জানিতে পার! গিয়াছে যে, প্রামমোহন 
ফ্রান্দে গমন করবার কয়েক বৎসর পূর্বে ভারতীয় দর্শনে স্থপপ্ডিত ও বিশেষজ্ঞ- 
রূপে তীর স্থনাম সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং তিনি ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্ধের 
৫ই জুলাই ফ্রান্সের 'সোসিয়েতে আসিয়াতিক' (প্রাচ্য বিছ্যান্থুশীলনের জন্য 
প্রতিষ্ঠিত এসিয়াঁটিক সোসাইটির অন্রূপ সারম্বত সভ1 ) নামক প্রতিষ্ঠানের 
সম্মানিত বিদেশী সন্ত নির্বাচিত হয়েছিলেন । ইহ] রামামাহনের সুরোপ 
যাইবার ছয়-সাঁত বৎসর পূর্বের ঘটনা। 

আমার ধাঁরণ। (এবং রামযোহন-অন্গরাগী অনেকেরই ধারণ! ) রাজার 
মুরোঁপবাসের ইতিহাস সম্পূর্ণরূপে সংগৃহীত হইলে “আস্তর্জীতিক রামমোহন" 
সম্পর্কে আরো অনেক বিষয় আমরা জানিতে পারিব। ইহা -আ'মাদের একটি 
প্রয়োজনীয় জাতীয় কর্তব্যের যধ্যে গণ্য হওয়া! উচিত । তথাপি ঘে ছুই-একজন 
উৎসাহী গবেষক এখন এই বিষয়ে গবেষণা] করিতেছেন তাহারা আমাদের 
ধন্যবাদারহ ।* 

«ভারতের বাইরে রামমোহনের খ্যাতির বিষয় আলোচনা! করতে গেলে 
স্বভাবত ইংলগ্ডের কথাই আমাদের বেশি মনে পড়ে। সেখানে তার 
অসাধারণ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, কেন না তীর প্রতিভার সঙ্গে পরিচিত হবার 
স্থযোগ ইংরাজের অনেক বেশী পরিমাণে ছিল। কিন্তু যুরোপের অন্যান্থ 
দেশে এবং সম্ভবত আমেরিকাঁতেও তাঁর খ্যাঁতি যে বহু বিস্তীর্ণ ছিল, সে খবর 
আমাদের কমই জানা! আছে ।**"উনবিংশ শতকের প্রথম থেকে ভারতীয় 
বেদ্বাস্তদর্শন ও জীবনচর্চার প্রতি মুরোপের স্থধীসমাজে যে একটি সশ্রদ্ধ 
মনোভাব গড়ে উঠেছিল সেই ভারত-বিজ্ঞানের ইতিহাসে রামমোহনের একটি, 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা! আছে।” 


*সপ্প্রতি এইরপ একটি গবেষণার পরিচয় পাইলাম প্রদিলীপকুমীর বিশ্বাস-লিখিত 
রামমোহন রায় ও ফরাসী বিহ্বপ্ম গুলী শীর্ষক একটি প্রবন্ধে ( বিশ্বভারতী পত্রিক!, পঞ্চদশ বধ, 
গ্ুথম সংখ্য। )। 
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ইহাঁর পর রামমৌহনের জীবনের কাহিনী অল্পই অবশিষ্ট আছে। মাত্র 
আট দিনের অন্থথে তাহার মৃত্যু হয়। রাঁমমোৌহনের কোঁনো চরিতকাঁরই 
তাহার জীবনে কখনো অসুস্থ হইবার কথা বিশেষ উল্লেখ করেন নাই। ইভা 
হইতে অন্গমান করা যাইতে পারে যে, তিনি আজীবন অটুট স্বাস্থ্যের 
অধিকারী ছিলেন এবং এই কারণেই একসঙ্গে এতখগুলি কাজ করা তাহার 
পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল। দৈত্যের মতই তিনি দিবারাত্র পরিশ্রম করিতেন । 
মিস কলেট তাহার জীবনচরিতে রাজার মৃত্যু প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন ষে, মৃত্যুর 
পরদিন মুতের শরীর পরীক্ষা করিয়া বিশিষ্ট চিকিৎমকগণ এইন্প অভিমত 
প্রকাশ করিয়াছিলেন £ 406 ০805০ 0£ 075 0680] ৪5 10 াণ 00 0০ 
6০৬০1 01090001176 £28.0 0109508010185 01 0০ ৮19] 00৬215১ 200 
8,00010199,1)190 175 11009101702,6101)3 04 002 01811). 

মস্তিফের প্রদাহের কারণ, চিকিৎসকদের মতে, মানসিক দুশ্চিন্তা । এই 
মানসিক দুশ্চিন্তার হেতু অর্থনৈতিক উদ্বেগ । প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যাইতে 
পারে যে, বিলাত যাত্রাকালে বাহাঁছুর শাহ রামমোহনকে ষে পারিশ্রমিক 
দিবেন বলিয়! প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, সে প্রতিশ্রতি তিনি রক্ষা! করেন নাই; 
আর কলিকাতা হইতে তাহাকে নিয়মিতভাবে টাক] পাঠাইবার জন্য তিনি 
যেসব বন্ধুদের উপর দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছিলেন. তীহারাও ঠিকমত সেই 
দায়িত্ব পালন করেন নাই । অথচ রাঁজ। রামমোহন বিলাতে রাজার মতই 
থাঁকিতেন। চিরদিনই তিনি দরাজ হাতে খরচ করিতেন। ইংলগ্ডে খরচের 
মাত্রা সমাঁনই ছিল, অথচ শেষের দ্রিকে টাক] পয়সার অনাটন হেতু তাহার 
দুশ্চিন্তার সীম! ছিল ন]। 


২৭শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার, ১৮৩৩ । 

ব্রিস্টলে রামমোহনের মৃত্যু হইল । 

অপূর্ব চরিত্র,_-অপূর্ব মৃত্যু ! 

রাত্রি দুইটা! বাজিয়! পিশ মিনিটের সময় প্রবাসে রাজ! রামমোহন রায়ের 
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মৃত্যু হইল। চন্দ্রালোকিত সেই স্থন্দর রাত্রির নিস্তব্ধ ও শাস্ত গ্রহরে প্রতিভার 
একটি প্রদীঞ্চ শিখ! নিবিয়া গেল। বালক রাজারাম, রামহরি, রামরত্ব, কুমারী 
হেয়ার প্রভৃতি নীরবে শয্যাপার্থে দাঁড়াইয়া মানবগুরুর এই মহান্‌ মৃত্যু প্রত্যক্ষ 
করিলেন। রাজার শেষ নিশ্বামের সহিত উচ্চারিত হইয়াছিল শুধু অনাদি 
প্রণবধ্বনি_গু। “ইহাতে বুঝ] যায় যে, জীবনে বহুলোকসমাগমের মধ্যে 
এবং মৃত্যুর নির্জন বাবে সর্বত্রই ভগবৎ চিন্তাই তাহার আত্মার প্রধান কার্ধ 
ছিল।” ম্বাত্র আট দিন জ্বর ভোগ করিবার পর বাঁমমোহনের মৃত্যু হয়। 
কথিত আছে, অন্ুস্থ হইবার দুই দিন পূর্বেও তিনি ভাক্তার প্রিচার্ডের 
17%7%54001 1785107% ০7 214 পাঠ করেন ; লেখক হ্বয়ং উহ পড়িবাঁর জন্য 
তাহাকে দিয়াছিলেন। মাহ্ছষের কথা! ধিনি সারা জীবন ধরিয়া ভাবিয়াছেন, 
মানুষের এহিক কল্যাণকামনাঁয় তিনি তাহার সমগ্র জীবন উৎসর্গ করিয়া- 
ছিলেন, সেই মানব প্রেমিক রামমোৌহনের পক্ষে ইহাই তো স্বাভাবিক এবং 
প্রত্যাশিত। মনে রাখা দরকার, বাংলার মাটিতে, কলিকাতাপ্ আদর্শবাদী 
এবং ভারতপ্রেমিক ইংরেজ ডেভিড হেয়ার নয় বৎসর পরে দেহরক্ষা করিয়া 
ছিলেন। ঘেই ডেভিড হেয়ারের বন্ধু এবং শিক্ষাপ্রপার-প্রচেষ্টায় তাহার 
অন্যতম সহযোগী আদর্শবাদী রামমোহন আজ দেহ রক্ষা করিলেন ডেভিড 
হেয়ারের জন্মভূমি ইংলগ্ডে। মৃত্যুকালে পরম আত্মীয়ের মতো। রাজার 
সেবাশুশ্রবা করিলেন হেয়ার শাহেবেরই ভাই ও বোন। বাংলার ঘহিত 
ইংলগু, ভারতের সহিত মুরোপ, প্রাচোর মহিত পাশ্চাত্য, আজ এইভাবেই 
রাখীবন্ধনে ধরা দিল। ত্রিস্টলে রামমোহনের মৃত্যু আধুনিক ভারতবর্ষের 
ইতিহাসে তাই একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা । ব্রিস্টল আজ ভারতবাসীর 
পরমতীর্থ। 

রাজার মৃত্যুদৃশ্ঠ মিস কলেট মর্মস্পর্শী ভাষাগ্স বর্ণনা করিয়াছেন £ 

“এইভাবে সেই মহান্‌ হিন্দুর আত্ম! চলিয়া গেল। বাল্যে পৈতৃক 
ধর্ম ও পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া, যৌবনে বিপুল সংগ্রামে লিপ থাকিয়া 
তিনি যেসব পরিবর্তনের ভিতর দরিয়া জীবন যাঁপন করিতেছিলেন, আজ 
তাহা চরম পরিবর্তনে পরিণত হৃইল। বিশ্রামহীন সাহমী সত্যান্বেধী 
আজ শান্তিময় গম্যস্থানে পৌছিলেন। এই মহ্াপ্রস্থানের মধুর, কবিত্বপূর্ণ, 
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করুণ দৃশ্ত ভাঁরতবালীর কল্পনাপ্রবণ হৃদয়ে ও ম্মৃতিতে স্বদীর্ঘকাল স্থায়ী 
থাকিবে। বাহিবে_সেই আশ্র্য স্থদুর প্রতীচ্য দেশ, শারদীয় চন্ত্রমার শিগ্ধ 
আলোকে নিদ্রিত, দীপ্ত মনোরম পলীদৃশ্ত, রজতশুত্র চন্রকিরণে উদ্ভাসিত 
নিভৃত উদ্যানগৃহ, সমস্তই শাস্ত ও নিথর; প্রকৃতি ও রাত্রি উভয়ে মিলিয়া! যেন 
অনস্ত নিস্তত্বতাই ইঙ্গিত করিতেছিল। ভিতরে-_-সেই মহান্‌ মুক্তিদাতা 
মৃত্যুর শৃঙ্খল ছিন্ন করিতে প্রয়াস পাইতেছিলেন, আর প্রহেলিকাময় যে 
স্বাধীনত। ও শাস্তির আশ! ও প্রতীক্ষায় জীবন পর্যস্ত অর্গণ করিয়াছিলেন, 
তাহাই লাভ করিতেছিলেন। ভবিষ্যতে জ্ঞানদীপ্ত মুক্ত প্রাচযদেশবাসী 
রামমোহনের ধর্মবিশ্বাসী অসংখ্য বংশধরগণের পক্ষে এই করুণ ও অভ্ভুত দৃশ্ত 
একটি পবিত্র স্বৃতিত্বরূপ বর্তমাঁন থাঁকিবে।” 

দিগ্বিজয়ী তর্কযোদ্ধা) শ্বদেশপ্রেমিক, স্বাধীনতার পূজারী রাজা রামমোহন 
রায়ের মৃত্যু হইল। 


॥ সতেরো ॥ 


রামমোহনের কল্যাণময় কর্মজীবনের কাহিনী শেষ হইল। 

এইবার তাহার মহত্বের কথ! কিছু আলোচন। করিব । 

রামমোহনের মহত্বের কথ। বলিতে গেলে প্রথমেই ব্যাঁসদেবের একটি উক্তি 
স্মরণ হয়। বাংলায় অনুবাদ করিলে উক্তিটির অর্থ এই ফ্রাড়ায়ঃ “বাক্যের 
অতীত তুমি, নাহি তব সীমা" । ভারতবর্ষের সবাত্মক কল্যাণকামনাঁর 
মধ্যেই আমরা এই যুগমানবের চরিত্রের সর্বপ্রধান অভিব্যক্তি লক্ষ্য করি। 
হিমগিরির তুষারকিরীটী শেখরের সহিত রামমোহন-চরিত্রের তুলন। করিতে 
পারা ষায়_তেমনি সমগ্র, তেমনি সম্পূর্ণ আর তেমনি মহৎ। রামমোহন 
এক কথায় যুগচেতন৷ এবং যুগের প্রয়োজনেই তাহার জীবনের গতি নির্ধারিত 
হইয়াছিল। সত্যের প্রতিষ্ঠায় অজেয় বলিয়াই জীবনের সর্বক্ষেত্রেই রাজ 
রামমোহন রাঁয় ছিলেন অতুলনীয়। তুলনাঁর প্রশ্নই অবান্তর, কারণ রাঁম- 
মোহনের সমকালীন ভারতবর্ষে, বিশেষ করিয়া] বাংল! দেশে, আর ছিতীয় 
মাুষই বা কে ছিল? রাজার মৃত্যুর পর একশত তেত্রিশ বৎসর অতিক্রাস্ত 
হইল-_এই দীর্ঘকালের মধ্যে দ্বিতীয় রামমোহনের অত্যদ্নয়.আর হইল ন]। 
তাহার কার্ধ ও কীতির কথা ম্মরণ করিলে আমরা দেখিতে পাঁই যে, পলাশি 
যুদ্ধের পর হইতে ছুইশত বৎসরকালের মধ্যে ভারতবর্ষে বহু মনীষীর আবিতাব 
সত্বেও রামমোহন আজো! অতুলনীয় রহিয়। গিয়াছেন। এমন একটি উৎকুষ্ট 
নমুনার মানুষ বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসেও বিগত ছুই শতাব্দীর মধ্যে জন্মে নাই। 
তিনি নরোতম। 

আমরা এ-পর্যস্ত যাহ আলোচনা করিলাম তাহাতে দেখিতে পাই, ছুইটি 
ভাবের সমন্বয়ে রামমোহন-চরিত্র গঠিত । প্রথম -বিশ্বজনীন ভাব। তিনি 
জগতের হিতৈষী এবং জগতের সংস্কারক । দ্বিতীয়--তীহার জাতীয়তাবোধ। 
তিনি জাতীয় সংস্কারক ও উন্নতিসাধক । রামমোহন ভারত তথা এশিয়ার 
প্রথম সার্বভৌম মানুষ! প্রথম আন্তর্জীতীয়তাবাদী। প্রথম বিশ্বনাগরিক। 
রামমোহন-চবিত্র ঈীড়াইয়া আছে ার্বভৌমিক আদর্শ ও জাতীয়তাবাদের 
উপর"। এই ছুই দিক হইতে রাঁমমৌহনকে বুঝিতে হইবে। 


রামমোহন ১৯১ 


রামমোহনের মহত্বের বিশ্লেষণ করিয়া রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন £ "রামমোহন 
রায়ের জীবনের কর্মক্ষেত্র সমস্ত মনুষ্যত্ব । রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি, 
সকল দিকেই তাহার চিত্ত পূর্ণবেগে ধাবিত হইয়াছে । কেবলমাত্র কর্মশক্তির 
স্বাভাবিক প্রাচুর্ধই তাহার মূল প্রেরণ] নছে_ব্রদ্বের বোধ তাহার সমস্ত 
শক্তিকে অধিকার করিয়াছিল। সেই বোধের মধ্য দিয়া তিনি মানুষকে 
দেখিয়াছিলেন বলিয়াই সকল দ্রিকেই এমন বড়ে] করিয়া! এমন সত্য করিয়া 
দেখিয়াছিলেন ; সেই জন্যই তাহার দৃষ্টি সমস্ত সংস্কারের বেষ্টন ছাড়াইয়া 
গিয়াছিল; সেইজন্য কেবল যে তিনি স্বদেশের চিস্তীশক্তির বন্ধনমোচন 
কামন1 করিয়াছিলেন তাঁহ| নহে, মানুষ যেখানেই কোনো মহৎ অধিকার লাভ 
করিয়া আপনার মুক্তির ক্ষেত্রকে বড়ো কগিতে পারিয়াছে মেইখানেই তিনি 
তৃপ্তিবোধ করিয়াছেন ।” 


সাত মাঁস পরে কলিকাতায় রামমোহনের মৃত্যুতে একটি মহতী শোকসভাঁর 
আয়োজন হইয়াছিল । সভা হইয়াছিল টাউন হলে, ৫ই এপ্রিল, ১৮৩৪ । 
সভাপতিত্ব কুরিয়াছিলেন শ্তর জন পিটার খ্র্যাণ্ট। স্বাধীনচেতা বিচারক 
বলিয়া তাহার খুব খ্যাতি ছিল। সভায় রামমোহনের অনুরাগী বহু বিশিষ্ট 
যুরোপীয় ও ভারতীয় ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সভায় গৃহীত প্রথম প্রস্তাবটি 
এইরূপ £ 

“৮0086 1015 0106 00110101801 01015 100660006 0796 000 02102 0৫ 
চ২9.0010001)90 1২05 51507810 ০০ 19210950090250 05 ৬1)865৮]7 10068125 
11 0256 15010206 006 17151) 52096 21202102160 01517 05 0015 
70666116) 83 2, [10119500102 200. 0171191001090150 8134 01015 
10:6851756 61062500815 00 11001050016 1000181 2170 17705116০0821 
০0150161017 02 1715 ০0015010610 210 00 8.0521,06 8150 0:0200006 
076 52068] £০০০ 0£1315 50010. 

প্রস্তাবটি উাপন করেন 'বোর্ড অব রেভিম্'র বয়োজ্যেষ্ট সত্য মিঃ জেমস 
প্যাটল। ইনি প্রায় রায়ুমোহনের সমবয়সী ছিলেন এবং অষ্টাদশ শতকের 


চর 


১৯২ রামমোহন 


শেষ পাদে ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানীর একজন সিভিলিয়ান হিসাঁবে ভারতবর্ষে 
আদেন। রামমোঁহনকে প্যাটল সাহেব ঘনিষ্ঠভাবে জানিবার স্থষোগ 
পাইয়াছিলেন । উক্ত প্রস্তাবটি উত্থাপন করিয়া রামমোৌহনের উদ্দেশে তিনি এই 
মন্তব্য করেন 2“ . ][ ড০1)0016 00 51010160090 1.8 00100701020 20 129 
৪ 5015 81620179817. 1715 101016006 2100. 21)1151)661)20 00110 10090 
০9]1 (010) 2017111901012 17 805 0816 0£ 006 015111290. 0110) 200 
[80 01১ 10000551796 1019 1021105১080 160052 10110 01015 00008065০01 
018150,...77০ 1515০060. 21] 00০ 61098101775 7021:509.5101)9 0: 1715 
021010055 05052352 7015 21011517052. 10110 0010. 17107 102 1790 2 
£68 00100956 609 7610010--60 121005 06 4021:107255 1:01] 1713 
06151516650. ০0100500217, 00 £1৮০ 00200 00০ 1161)0109 1780 01015811760, 
10617501581 2150. 16611606081 চ/0110 106 1080 015009%21:60; 60 10916 
61617) 0010 07950105655 2190101091012 00 10010217 1780012) 20. 5001. 
2.5 1915 21311819517 10100 50810 00] 1901. 01) 101) 20100115106 
৪00 01550, 

প্যাটল সাহেবের মতেও দেখিতেছি যে, তাহার স্বজাঁতিকে অন্ধকার 
হইতে আলোকে লইয়া যাঁওয়]__-এই হ্থমহৎ কর্মের ভিতর দিয়াই রামমোহনের; 
মহত্ব অভিব্যক্ত হইয়াছে আর সার্থক হইয়াছে তাহার জীবন। 

প্রস্তাবটি সমর্থন করিলেন 'জ্ঞানান্বেষণ পত্রিকার সম্পাদক ও ডেভিড 
হেয়ার স্কুলের প্রধাঁন শিক্ষক রাঁদককৃষ্ণ মল্লিক । রসিককৃঞ্চ ডিরোজিওর 
প্রিয়তম ছাত্রগোষ্ঠীর অন্যতম ছিলেন। তিনি বলিলেন £ “রামমোহন রায় 
একটি অসাধারণ চরিত্রের মান্গুষ ছিলেন। তাহার সমতুল্য মানুষ আঁমর! 
আর দেখিতে পাইব না। সমস্ত কুসংস্কারের বিভীষিকার উর্ধ্বে তিনি মাথ। 
তুলিয়! দাড়াইয়া ঘোঁষণ। করিয়াছিলেন যে, তাহার সমদাময়িক শ্বদেশবাসীদের, 
ধারণার অতিরিক্ত অনেক কিছু করিবার ক্ষমতা তাহার আছে। বেদ পাঠ 
কগিবার ফলে তিনি সর্বসংস্কারমুক্ত হইতে পারিয়াছিলেন। বিশ্বমানবের বন্ধু 
ছিলেন রামমোহন । সতীদাহ-নিবারণ আইন প্রবর্তন হইতে আরম করিয়া 
তাহার প্রত্যেকটি সংস্কারমূলক কার্ধে ইহা!র পরিচয়, আছে।” 


রামমোহন ১৯৩ 


প্রস্তাবটি সর্ববাদদিসম্মতভাবে গৃহীত হইয়াছিল। দ্বিতীয় প্রস্তাবটি এই 
রকম ছিল £ 

€ 11590 58950110010 95 01760 60 £০0:৮810 0১৩ 016০ ০0: 
6019 10066611706 17৮ 5001 0, 00981)1)01, 85 0125 06. 06061002009 0% 
৪ 01810010016 50105011025. 

এই প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন শুক, লবণ ও আফিম বিভাগের সদশ্য এবং 
“মেরিন বোর্ডের সদন্য মিঃ হেন্রি মেরেডিথ পার্কার। অত্যন্ত গুণী লোক 
ছিলেন ইনি। প্রস্তাবটি সমর্থন করেন স্থপ্রীম কোর্টের রেজিষ্্রীর মিঃ টমাস 
ই. টার্টন, বার-এ্যাট্-ল। রামমোহন এই টার্টন সাহেবকেই প্রেস আইনের 
বিরদ্ধে স্তগ্রীম কোঁটে”লড়াই করিবার জন্য কৌসিলী নিবাচন করিয়াছিলেন। 
কলিকাতায় তৎকালীন্‌ বিদগ্ধ সমাজে টাট'ন একজন স্থবক্তা হিমাবেও খ্যাতি 
লাভ করিয়াছিলেন। সেদিন প্রস্তাবটি সমর্থন করিতে উঠিয়। টান রাম- 
মোহনের বহুমুখী প্রতিভার কথা অত্যন্ত আবেগভরে বর্ণনা করেন এবং 
উপসংহারে বলেন £ £[ 056 09110 0£ 08100805500 7006 ৮/10) 0136 
12216 8170 50901 ০0002 01810 €0 11010] 2100 12016 006 
12510015 0£ 90010 2, 01901050131) 0090, 105 01021280661 ৮/1]1 198 
00701501850. 117 00০ ০5010086101 0৫ 6১০ ৬0110.” 

এই প্রস্তাবটি ও গৃহীত হইয়াছিল। 

সভায় তৃতীয় প্রস্তাবটি ছিল এইরূপ £ 

77780 0210051106610612100617 (0৫ ৮1701 0176 1091109571178 ৪12 
৪0015961006 118 10019 ) 16 ০0156100060. 2 00920910665 0০ ০০116০0 
911090101061012 9120 60 081] ও. 0)6661716 0£ 0১৩ 50199011215 ৪5 9001 
25 50210162196 0102 51091] 10252 2129520, 01 00০ 71606800০01 
50136010000] 00100, 2]] 7082755 ০0: [0012. 

এই প্রস্তাবে উল্লিখিত ব্যক্তিগণের নাম £ 910 1.2. তআটাও 2 মত ১, 
শ:000১ 0৮ 012১ 0. 50006118170, 2১051001909], ৬৬. শা, 
97001910 7২090810199 005785156» [২591০ 200151702 71011150 ও 


[31557815801 7060 1911. 
১৩ 


১৯৪ রামমোহন 


“বেঙ্গল হরকরা” পত্রিকার সম্পাদক (এবং পরবর্তা কালে হুগলী 
কলেজের অধ্যক্ষ ) সাদারল্যাণ্ড এই প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন। ইহাঁও 
সর্ববাদদিসম্মতভাবে গৃহীত হয় এবং বামমোহনের স্থতি-রক্ষাকল্পে সভাস্থলেই 
ছয় হাজার টাকা চীদ1 উঠিয়াছিল। ইনিই রাজার ইংলগুষাত্রার সঙ্গী 
ছিলেন। 

প্রসঙ্গত উল্লেখ কর1 যাইতে পারে যে, নেপথ্য হইতে এই শোকসভার 
সকল আয়োজন করিয়াছিলেন দ্বারকানাঁথ ঠাকুর । রাজার মৃত্যুসংবাঁদে তিনি 
এমনই শোকাভিভূত হইয়াছিলেন যে, সভাঁয় তিনি উপস্থিত থাকিতে পারেন 
নাই এবং সেই একই কারণে রাঁমমোহন-স্বতিরক্ষা কমিটিতে তাহার নামেরও 
উল্লেখ নাই। এই কমিটিতে উল্লিখিত প্রায় সকলেই দ্বারকানাথের ঘনিষ্ঠ বন্ধু 
ছিলেন। তবে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, রাধাকাস্ত দেব প্রমুখ ব্াক্তিগণের 
রামমোহন-বিছ্বেষ এমনই প্রচণ্ড ছিল, ষে তাহাদের কেহই এই শোকসভায় 
সেদিন যোগদান করিতে আসেন নাই। 


দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পরিণত বয়সে রামমোহন সম্পকে তাহার বালক বয়সের 
স্বৃতি বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন £ “বাস্তবিক আমি এ পর্যস্ত যত লোক 
দেখিয়াছি, রাজ রামমোহন রায়ের স্াঁয় মিষ্ট মেজাজের লোক দেখি 
নাই। . তিনি বলবান পুরুষ ছিলেন। তাঁহার বক্ষ:স্থল প্রশস্ত ছিল। তাহার 
মাংসপেশ-সকল শক্ত ছিল। রাজা আপনার শরীরকে অত্যন্ত যত্ব করিতেন । 
শরীরকে পরমেশ্বরের মূল্যবান দান বলিয়া মনে করিতেন। আমার পিতা 
রাজাকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন । সকল মহীপুরুষের ন্যায়, রাজ! রামমোহন 
রায়ও ্বভাবতঃ অত্যন্ত বিনীত ছিলেন ।""*আমি তাহার সম্মুখে বমিয়া তাহার 
সুন্দর মুখ দর্শন করিতাম।. আমার হৃদয় এক প্রকাঁর গভীর ও অবর্ণনীয় ভাবে 
পরিপ্রুত হইত। স্পষ্টই বুঝ! যায় ষে, রাজার সহিত আমার কোন নিগৃঢ় 
স্ন্ধ ছিল।” 

এই বালক দেবেন্দ্রনাথ একবা'র তাহার পিতার আদেশে রামমোহনকে 
দুর্গাপূজার নিমন্ত্রণ করিতে গিয়াছিলেন। সেইর্দিন রাজার মুখে বালক সেই 


রামমোহন ১৯৫ 


ধে শুনিল__“আমাকে পুজায় নিমন্ত্রণ 1” তাহাতেই তাহার জীবনের গতি 
চিরদিনের মত নির্ধারিত হইয়া গিয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথ স্বয়ং বলিয়াছেন, 
বামমোহনের এই কথাগুলিই তাহার পক্ষে গুরুমন্ত্রত্বরূপ হুইয়াছিল। 

রামমোহনের “রাজা' উপাধি সার্ঘক। অধ্যাপক ম্যাক্সমূলারের একটি 
উক্তি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় । তিনি বলিয়াছেন £ “1106 03010170217, 1081786 £02 
011006 19 1756 $ 10 750811512 8150 105 আ1)০ 15 21855 00 0১০ 6০1১ 
1১০ 710 ০5090:69 0172 01906 01 02051) 0১০ 9150 01806 1118£10, 
99০1) ৪ 2754 25 1২901170191), 2. 0000 101017)0০১ 2,121 19181), 1£ 
78191 2150, 1112 [225 100998156 01151179115 00০ 96265517221), 0106 
00212 2 0112 17617. অর্থাৎ__ণপ্রিন্স কথাটির জর্দন প্রতিশব্ 'ভূরষ্ট” ) 
ইংরেজি ফাস্ট? তিনি ষিনি সর্বদাই অগ্রণী, ধিনি বিপদের জায়গাটি বাছিয়। 
ন্‌, যুদ্ধে প্রথম স্থান এবং পলায়নে শেষ জায়গা । রামমোহন রায় এইরূপ 
তূরষ্ট ছিলেন, একজন সত্যকার প্রিন্স, বাস্তবিক রাজা, যদি লাঁটিন রেক্স শবটির 
মৃত বাঁজার অর্থ আদ্দিতে ছিল কর্ণধার 1” 

রামমোহনের জীবনেতিহাসে আমর দেখিয়াছি, তিনি সকল বিষয়েই 
অগ্রণী, বিপদে তিনি নিঃসঙ্গ এবং আজীবন তিনি একজন সংগ্রামী যোছ্ধা। 
"আবার ভারতের নবজাগরণের কর্ণধারও ছিলেন তিনিই । রামমোহন অবতার 
বা প্রেরিত পুরুষ নহেন। কিন্তু কর্মশক্তি, চিস্তাঁশক্তি আর হৃদয়ের শক্তি-_ 
সকল বিষয়েই রামমোহন সেদিন ছিলেন সকলের পুরোভাগে, তাহার 
ব্যক্তিত্বের পরিমগ্ডল রাজকীয় মধাদায় ভান্বর | 


রামমোহনের মৃত্যুর পর তাহার স্মরণ-সভা বহুধার হইয়াছে, তাহার কর্ম 
ও চিস্তার মূল্যায়ন ভারতবর্ধ তথা বাংলার বহু মনীষীই করিয়াছেন। ইহাদের 
'মধো রামমোহনের ভাবধারাঁর নিপুণ ভাস্তকার হইলেন ছইজন £ রবীন্দ্রনাথ ও 
ব্রজেন্্রনাথ | ব্রজেন্দ্রনাথ রাজা রামমোহনকে 41172 0107126 01 ০02010£ 
[9098110+ বলিয়া! অভিহিত কবিয়াছেন। ইহাই রামমোহনের যোগ্যতম 
পরিচয়-__অস্তত ইতিহাসের দিক দিয়া। আচার্ধ ব্রজেন্নাথ শীলের প্রসিদ্ধ 


উক্তিটি এইখানে মূল ইংিজিতে উদ্ধৃত হুইল ঃ 


১৪৩৬ রামমোহন 


4106 02100 110) 12101 06 2919. 8.5 ০০007 2100 61০৬ 
789, [96101)905, 0০ 02115650866 11) 10006107 11.01910) 10150015- 
[70616 67০. 00:66 000165 ০৫ 00101) 00156 ০111192010195 
71101) 761০. 1 ০0201০60176 77177005002 20051500. 2120 016 
(010115021 01: 006 06010019681 7 210. 0002 00250101) ৬23 10 
6০ 150 ৪, 701186 06 0010010, 06 10101) 20701 00656 1)6621:0- 
£2120115 890 ৮7210101776 101025.707172 01018177. 0৫100061) 10019 
12 00০1:6. 1006 1২918 05 1015 2170106 0£ 0015 00106 06 ০010001৫ 
৪00 ০015৮61£61702 70620910600 806 2100. 72900121010 01 
1$0002177 [0019)--2)[17019. ৮101) 50200005162 10901019911 218৫ 
£ 55171172610 01511158007 3 8170 705 00০ 111125 016 0015৮০1£০210 
19০ 1810 00৮1), 29 ০1] ৪5 ট0% 02 0৮02 01 08150081165 106 
0০৮০101760 11) 2170. 01010061) 1015 ০৬1 25021121702) 115 700117060 
৩ /2% 0 6১2 50100101701 0102 12161 [0100161200৫ 1176610182- 
00198] 00916005200 01111580107) 110 10001020, 1015601, 8100 
0০০2006 2. 01909041501, ৪2 2০1)505196১ 8 01009016606 009100115 
[70109210105 135 1810 005 09010920100 01 0106 0৮5 12886 0 
[9010105111৪ 1,628502 01 90101391 0০9160165 27 

আমর! পূর্বেই বলিয়াছি, রামমোহন রায়ের জন্ম ও জীবনকাল পৃথিবীর 
ইতিহাসে একটি যুগপরিবর্তনের সময়। সর্বত্রই তিনি আন্তর্জাতিক জাগরণ 
লক্ষ্য করিয়াছিলেন । তাহার দেশপ্রেম মানবপ্রেমের মধ্যে আসিয়] মিলিয়া- 
ছিল। বলিতে গেলে, একটি আন্তর্জাতিক মন লইয়াই তিনি জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন। বিশ্বের সকল জাতির সংস্কৃতিকে তিনি ষথার্থ এঁক্যবদ্ধ 
একটি জাতিসংঘের বেদীমূলে স্থাপন করিতে চাঁহিয়াছিলেন। তিনিই প্রথম 
দেখাইয়! দিলেন যে, এই পথেই আছে যাবতীয় আস্তর্জাতিক সমস্তার সমাঁধান। 
রামমোহন মনীষার এই দিকটির প্রতি ইঙ্গিত করিয়াই ব্রজেন্ত্রনাথ রাঁজাকে 
7,6 11010766 01 0978780 7:21107816% বলিতে চাহিয়াছেন। 

রবীন্দ্রনাথের জীবনের পটভূমিতে রামমোহনের ভাবধারার কী গভীর 


রামমোহন ১৪৯৭ 


প্রসার তাহ! কবির রামমোহন-সংক্রাস্ত একাধিক প্রবন্ধে প্রকাশ পাইয়াছে। 
শিক্ষিত পাঠকের নিকট সেগুলি ন্থপরিচিত। মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল 
রামমোহনের প্রতিভার একটি চমৎকার বিশ্লেষণ দিয়াছেন । তিনি লিখিয়াছেন £ 
“ভারতবর্ষের সকল চিস্তানায়কগণই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, ভারতে 
আধুনিক চিন্তা ও জীবনের উৎস রাঁজা রামমোহন রাঁয়। ভারতবর্ষের সর্বত্র 
তিনি আধুনিক যুগ্রষ্ী বলিয়] স্বীকৃত ও সম্পূজিত। কলিকাতা! শহর হইতেই 
রামমোহন ভারতবর্ষ তথা সমগ্র বিশ্বের উদ্দেশে তাহার বাঁণী প্রচার করিয়া 
ছিলেন। মুঘল শাসনের সময়ে আমাদের মধ্যে যে সাংস্কৃতিক সমন্বয় বিকাশ 
লাভ করিয়াছিল, রামমোহন ছিলেন তাহারই শেষ প্রতিনিধি। ভাঁরত- 
যুসলিম সংস্কৃতির তিনি যেমন ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ ফল, তেমনি ইহার সহিত 
ভারত-ফুরোপীয় সংস্কৃতির সংমিশ্রণের ফলে যে নব সংস্কৃতির উদ্ভব হইয়াছিল, 
রামমোহন তাহারও অগ্রদূত ছিলেন। বর্তমান কালের তারতবামী এই 
সংস্কতিরই উত্তরাধিকারী । রামমোহন একটি অভিনব বিজ্ঞানের ভিতিস্থাপন 
করিয়া গিয়াছেন-_ তুলনামূলক ধর্ম (50101021802 16116100)। ইহারই 
ফলে পৃথিবীতে প্রচলিত শ্রেষ্ঠ ধর্মগুলির অস্তনিহিত এক্যবোধ আজ সম্ভব 
হইয়শছে এবং ইহ বিশ্বমানবতার পথও প্রশস্ত করিয়! দিয়াছে । বিভিন্ন ধর্মের 
তুলনামূলক বিচারদ্বার। রামমোহন বিশ্বমৈত্রীর বেদী রচনা করিয়া গিয়াছেন__ 
পৃথিবীর সকল জাতি ও সম্প্রদায়কে মিলিবাঁর ও মিলাইবার পথও প্রশন্ত 
করিয়া দিয়াছেন। হ্থতরাং রামমোহন সমগ্র বিশ্বেরই মুক্তিদুূত |” 


রামমোহনের মৃত্যুর অর্ধ শতাবী পরে ব্রিস্টলে একেস্বরবা্দী খ্রীষ্টানদিগের 
বাৎসরিক সভায় প্রতীচ্য পত্ডিত ম্যাক্সমূলার রামমোহন সম্পর্কে একটি বক্তৃত! 
প্রদান করেন। তিনি রামমোহনের মহত্ব উপলব্ধি করিয়! সেদিন বলিয়া 
ছিলেন £ “আজ আমি এ কথা! বলিতে গৌরব অন্ুতব করি যে, আমি শুধু 
রামমোহনের একজন অন্্রাগী নই; তাহার ধর্মসংক্কার বিষয়ে আমি তাহার 
একজন শিল্ত । ধর্মই ছিল রামমোহনের জীবনের চরম লক্ষ্য-তিনি বিভিন্ন 
ধর্ম সম্বন্ধীয় তুলনামূলক জ্ঞানের (০0100818616 0:০০10985 ) জন্মদাতা 


১৯৮ রামমোহন 


ছিলেন। রামমোহন জগতের একজন সর্বশ্রেষ্ঠ মানবের হিতকাঁরী ব্যক্তি 
বলিয়া চিরকালই সমাদৃত হইবেন ।” 

পরে ম্যাক্সমূলারের এই বিখ্যাত বক্তৃতা মুদ্রিত হইয়! পুস্তকাকারে প্রকাশিত 
হয়। ক্ষুদ্রায়তন হইলেও ম্যাক্সমূলারের 'রাঁমমোহন-চরিত” একথানি মূল্যবান 
গ্রন্থ । এ ছাড়া, স্তর মনিয়ের উইলিয়মস্‌, অধ্যাপক সিলভা! লেভি ও সি, এফ» 
এগু জ প্রমুখ মুরোপের বিশিষ্ট মনীষিবুন্দ একবাক্যে রাঁমমৌহনকে মানবজাতির 
ভিতর সর্বোৎকষ্ট মানুষ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন । “19000013217 
[০ 15 006 81750162115 2217)296 13595016900] 10 00০ 50০121১0601 
০01019917056 01১০01085 1১101) 01০ আ০1]0 1185 70:090৮০০0-- 
মনিয়ের উইলিয়ামস্‌-এর এই একটি কথার মর্মার্থ উপলব্ধি করিতে পারিলেই 
রামমোহনের প্রতিভার বৈশিষ্ট্য বুঝিতে বিলম্ব হয় না। এই প্রসঙ্গে রামমোহন 
তাহার বন্ধু ও শিষ্য নন্দকিশোর বস্থুকে যে কথাটি বলিয়াছিলেন তাহা উল্লেখ- 
যোগ্য। রাজা তাহাকে একদা! বলিয়াছিলেন £ “0815 15 0011561:58] 
£51570%--আমাদের ধর্ম বিশ্বজনীন”-_এই কথাটির মধ্যেই রামমোহনের 
মহত্বের অনেকখানি পরিচয় আছে । 


তারপর একটি শতাব্দী অতিক্রান্ত হইল । 

রামমোহনের মৃত্যুর পর ধীরে ধীরে আমরা পুরা একটি শতাঁবী অতিত্রম 
করিলাম। সত্যতা তখন অনেক দূর অগ্রমর হইয়াছে । ভারতবর্ধও মান। পরি- 
বর্তনের ভিতর দিয়! চলিয়া এক অভিনব দ্ধপ পরিগ্রহ করিয়াছে । রামমোহন 
ষে ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার মৃত্যুর একশত বৎসর পরে, 
সেই ভারতবর্ষ জ্ঞানে-বিজ্ঞানে বছদূর অগ্রসর হইয়াছে । এই নৃতন পরিপ্রেক্ষিতে 
শতবর্ষ পরে রামমৌহনের মনীষার মূল্য নির্ধারণ করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ 
রামমোহন-শতবাঁধিকী উত্সবের প্রথম বক্তৃতায় রামমোহনকে একটি নৃতন 
উপাধিতে ভূষিত করিলেন। বজিলেন_ রামমোহন “ভারতপথিক”। রামমোহনের 
নৃতন পরিচয় নির্দেশ করিয়া! তিনি বলিলেন £ রি 

“আমাদের ইতিহাসের আধুনিক পর্বের, আরস্তকাঁলেই এসেছেন 
রামমোহন । তখন এ যুগকে কি বিদেশী কি হদেশী কেউ স্পট করে, চিনতে পারে 


রাষমোছন ১ ১৯৯ 


নি। তিনিই সেদিন বুঝেছিলেন, এ যুগের যে আহ্বান সে সমহৎ এঁক্যের 
আহ্বান। তিনি জ্ঞানের আলোকে প্রদীপ্ত আপন উদার হৃদয় বিস্তার করে 
দেখিয়েছিলেন সেখানে হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান কারে? স্থান-সংকীর্ণতা নেই। 
তাঁর সেই হৃদয় ভারতেরই হৃদয়, তিনি ভারতের সত্য পারচয় আপনার মধে) 
প্রকাশ করেছেন । ভারতের সত্য পরিচয় সেই মানুষে, যে মাছষের মধ্যে 
সকল মানুষের সন্মান আছে ত্বীকৃতি আছে।” 

রাজা রামমোহন রায় ছিলেন মনুষ্যত্বের রাজশ্রাীতে মণ্ডিত সেই মানুষ । 
এই “ভারতপথিক* সেদিন “এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে" পঈাড়াইয়। 
প্রথম উচ্চারণ করিলেন নিখিল মানবের এক্যবাণী। কিন্তু শতবাধিকী 
উৎসবের সমাপ্থি-ভাষণে রবীন্দ্রনাথ জিজ্ঞীনা করিলেন £ “আজে! কী আমরা 
রামমোহনকে শক্র ব'লে অসম্মান করতে পারি ?” 

এই জিজ্ঞাসার উত্তর ভাঁরতবাসী যেদিন দিতে পারিবে সেই দিন, এবং 
সেইদিন খুব দূরে নহে, তাদের নিকট মাঁনবকুলতিলক, ভারতবর্ষের 
নবজাগৃতির বিরাট পুরুষ রামমোহনের পরিচয় সম্পূর্ণ হইবে। 


ইতিহাসের পটে রামমোহনের চরিত্র, মনীষা ও অনাধারণ ব্যক্তিত্বের ষে 
দীপ্তি একদ] উদ্ভাসিত হইয়। উঠিয়াছিল, কালের প্রস্তর অতিক্রম করিয়া সেই 
দীপ্তি আজো অল্লান, কিন্ত আমাদের ধ্যান-ধারণায়, উপলব্ধিতে ও জীবনে 
নবধুগ-যজ্ঞহোঁতা, আধুনিক ভারতের স্রষ্টা সেই রামমোহন কোথায়? ভারতবর্ষে 
ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তক রামমোহন । তাই অনেকের মনে এই ধারণ। আজিও 
বদ্ধমূল রহিয়াছে যে, তিনি ভারতবর্ধকে “চ::০5217155, করিতে চাহিয়া- 
ছিলেন। এ ধারণ একেবারেই ভ্রান্ত । প্রকৃতপক্ষে আমরা দেখিলাম রামমোহন 
ভাঁরতবর্ধকে €চ:£0062315০" নয়) 10000600159 করিতে চাহিয়শছিলেন__ 
চাহিয়াছিলেন তাহার চিন্তা ও কর্মকে গোষ্পদ হইতে মহাসমুদ্রাভিমুখে 
লইয়া যাইতে। তাহার সমস্ত পাঙিত্য, প্রতিভা, শ্বোপাজিত সম্পদ ও 
অতুলনীয় কর্মশক্তি তিনি নিয়োগ করিয়াছিলেন এই একটিমাত্র কাঁজে। 

আধুনিক ভারতের শর্টা রামমোহত্তের প্রকৃত মহিমা এইখানেই । ইহাই 
সেই মানবগ্ুরুর সত্য পদ্দ্িচয়। 


॥ পরিশিষ্ট ॥ 
(১) 
এদেশে ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তন সম্পর্কে লর্ড আমহাস্টকে লেখা 
রাজা রামমোহন রায়ের এতিহাসিক পত্র । 
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পরিশিষ্ট (২) 
॥ স্মৃতি-তর্গণ ॥ 
আগচার্ধ ব্রজেন্্নাথ শীল 


মহাজাগতিক আবর্তনের ফলে একটি স্মরণীয় বিধান পুনর্বার আমাদের 
নিকট উপস্থিত হইয়াছে। হ্বায়হীন প্রকৃতি কালচক্রের গতিতে অন্তহীন 
বিস্তারে প্রসারিত। শশ্তে ও পুষ্পে খতু-উত্সব পুনরাঁবতিত হয়। গলিত 
স্বর্ণের বর্ণপ্রভায়, আকাশের হ্দুরবিস্তারী নীলিমীয়, জ্যোৎনালৌোকে ও 
রাত্রির রহস্তে প্রকৃতি অফুরস্ত ও পুননবা। প্ররুতির এই দৃষ্ঠপটের সম্মুখে 
মান্থষের অবস্থিতি ছায়ার মতো! । তাহার মানবিক মৌলিক সত্তা নিশ্চিহ্ন 
পরিণতিতে বিলুপ্ত । প্রকৃতির ভোঁজসভায় মানুষ অনাহৃত আগন্তক । 

মহাকালের সমারোহে মানুষ অনিমস্ত্রিত ; ভ্রুর প্রত্যাখ্যানের আঘাতই 
তাহাঁর বিধিলিপি। এক অন্ধ অবশ্ঠ নিয়তির বেদীর সম্মুখে মান্নধ বলিম্বরূপ 
উপস্থিত। কিন্তু তাহার চিন্তা ও কল্পনা কালের সীমান! অতিক্রম করিয়। 
প্রসারিত। আমাদের সৌরমগ্ডলের প্রাস্তসীম। ছাঁড়াইয়! যে অগণিত জগং 
পরিব্যাপ্ত, তাহার অস্পষ্ট আভান আমরা পাই। মৃত্যুর নিস্তব্ধতা আমরা 
অস্তরের নিঃসঙ্গ একাকিত্বে অন্ভব করি । আর সেই সঙ্গে উপলব্ধি কার 
স্বকীয় সত্তার সম্প্রসারণ ; ভঙ্গুর মাঁটির অস্তিত্ব উত্তরণ করিয়1 সত্তার এই যাত্র।। 
মৃত্যুর করুণ ও আশ্চর্ব পবিত্রতা এক অব্যক্ত বেদনাবিধুর সৌম্য প্রশাস্তিতে 
তাহার মনোজগৎ আচ্ছন্ন করিয়া দেয়। অবশ্ঠন্তাবী ধ্বংসের সম্মুখীন দাড়াইয়। 
মানুষ অর্ধ-কৌতৃহলে অর্ধওৎন্থক্যে প্ররুতির হুসম্পূর্ণ আত্মস্বাতন্ত্র অবলোকন 
করে। প্ররুতির সঙ্গে শরিকানায় আবদ্ধ মানুষ জীবন ও মৃত্যুর খেলাক্স 
প্রবৃত। অমরত্বের আবরণে মান্ৃষ আপনাকে আবৃত করিয়া তোলে। 
জোয়ার-ভাট। এবং খতু-পরিবর্তনের নিশ্যয়তার মতোই, শ্রদ্ধা ও অশ্রজলে 
বিধৌত হইয়া! মানুষের আত্মত্যাগ তাহার আনন! ও ছু:খের উদ্বেলতা বারে 
বারেই পৃথিবীতে দেখা দ্য়। প্রকৃতি ও মাহষের এই পারম্পরিক সন্বদ্ধের 
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দ্বারা উদ্বুদ্ধ অমরত্বে, যাহা প্ররুতিকে প্রাণবান এবং মাস্থষকে প্ররুতিস্থ 
করিয়াছে, সেই অমরত্বের সৌরমগুলে, জাতি হিসাবে আমাদের স্থান কোথায়? 
মহামানবের আনন্দোৎসব, পবিত্র আচার-অনুষ্ঠান আমরা কতটা পালন 
করিয়াছি? ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মহাঁপুরুষদের স্মতিপবিভ্র মন্দির আমাদের কৈ? 

হে ভারতবর্ষ! তীর্ঘপরিক্রম! ও দেববিগ্রহে অধ্যুষিত দেশ! তুষারতীর্থ 
হিমালয়ে এবং কলমন্দ্রিত নীলাম্থৃতে তুমি দেবতাত্মীর লন্ধানেই রত। এই 
ছুই মহাঁন্‌ অস্তিত্বের নিকট মাঙগষ আত্মবিমূঢ, তাহাঁর অন্ত সব কিছুই এক 
ধূঘর অবলুষ্টিতে বিলীন। আমাদের অন্তরের আকুতি সেই সবত্র বিরাজমান 
মহান্‌ সত্তার জগ্,__ধাহার প্রয়োজন নাই কোনে মন্দিরের, কোনে! তীর্থের। 
সমুদ্র, আঁকাশ ও পর্বতে ইতিহাসের চিহ্ন পড়ে না. ভারতবর্ষে মান্থষের 
স্থৃতিমীধও নাঁই। অসংখ্য বংশপরম্পরায় এই দেশে মানুষ জীবন-তীর্থ 
পরিক্রমা করিয়া মহাঁকালে বিলীন হইয়। গিয়াছে।. সময়ের দূরাস্ত হইতে 
তাহাদের বাণীর অস্পষ্ট সাড়া পাই মাত্র। কালের ঘূর্ণাবর্তে ব্যক্তির স্বাতন্তয 
অবলুপ্ত; অচেতন সর্বব্যাপ্তিতে মানুষের সত্বাও বিলীন। হে ভারতবর্ষ ! 
অবতার ও লীলার ভূমি! অজন্্ অতিমাঁনব ও অপমানবদের স্মরণার্থে 
তুমি অগণিত তীর্থের সৃষ্টি করিয়াছ। ইহারাঁই ভারতবর্ষকে গ্রাস করিয়া 
রহিয়াছে । 

একবার আমি সভ্যতার অন্যতম কেন্দ্রপীঠ রোমে ব্রহ্ষণ্যসভ্যতার প্রতি- 
নিধিরূপে ষোগ দেওয়ার গৌরবময় সুযোগ পাইয়াছিলাম। বন্ধুগণ, আজ 
আমি বর্তমান ভারতের নব্যন্তায়ের উদ্গাঁতার ম্বতিমন্দিরের সম্ুখে দীড়াইয়া 
সেই রোমক সভ্যতার বাণী উচ্চারণ করিতেছি, সেই রীতি-পদ্ধতির কথা 
বলিতেছি, যাহার অনুশীলন ব্যক্তিকে বিশ্ববোধে উদ্ধ্‌দ্ধ করে, দসীমকে অসীমে 
প্রতিষ্ঠা করে, ইতিহান-প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদিগকে চিরস্তনী প্রকৃতির পৌনঃপুনিক 
আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ করে, স্থৃতি-অঞ্জলির জন্ত পুণযতিথি উদ্যাপন করে, 
অতীত মহাপুরুষদের বীর্ধ ও তপঃসিদ্ধ অমরত্ব সূর্যোদয় ও স্ুর্যান্তের রাগমপ্ডিত 
সথষষায় আপন অন্তরে অন্থভব করে; এই অন্থশীলন যে অনুভূতির উদ্রেক 
করে, তাহার প্রকাঁশের ভাষ! নাই, অশ্র-বৈদপ্ধ্যেরও অপেক্ষা গভীরতর সেই 
অনুভূতি । 
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সমুত্রু ও মহাশৃন্তের সান্গিধ্য যেমন আমাদের প্রকৃতির নিকট হইতে 
প্রাণরম আহরণ করিবার সাহায্য করে, অতীত মহাপুরুষদের জীবনস্তিও 
মান্থধকে তেমনি মহাঁকাঁলের বিবর্তনের অংশভাগী হইতে সহায়তা করিয়। 
খাকে। মর্মরমৃতি, তৈলচিত্র এবং স্বতিস্তত্তের মাধ্যমে ম্মবণতিথির পুণ্য 
অনুষ্ঠানের দ্বার পাশ্চাত্য নগরীগুলি মহামানবদের নিকট প্রাপ্ত নবজীবনের 
বাণী আবৃত্তি করিয়া! থাকে । 

মার্সাই নগরীর প্রতিষ্ঠার আড়াই হাঁজার বতনর পুতি উপলক্ষে যে 
অনুষ্ঠান হয়, আমি সেখানে ইতিহাসের এক সনাতন পরিণতি লক্ষা করিয়া- 
ছিলাম। পঁচিশ শতাব্দীর ইতিহাস আমার চক্ষুর সম্মুখে ষেন এক মাসে, 
এক সপ্তাহে, বা এক মুহূর্তে উদ্মোচিত হইয়া! গেল ! আবালবৃদ্ধবণিতা সোঁৎসৃক 
উদ্দীপনায় অতীতের পুনরুজ্জীবন যেন প্রত্যক্ষ করিতে পারিল। 

ভ্রাতৃমগ্ডলি, আমাদের অধ্যাত্মজীবনের জন্মদাতা যিনি, আজ তাহার 
স্বৃতিমন্দিরের বেদীমূলে সমবেত হইয়া আপনাদের নিকট অন্করোধ করিতেছি, 
আপনারা সেই নবজাগরণের গোপন মন্ত্রটি শিখিয়। লউন। ইতিহাসের যাহ! 
অবিনশ্বর তাহার অন্থকরণে জাতির ধাহাঁরা বীর, ধাহার। আত্মমেধী, ধাহার] 
সন্ত, তাহাদের স্থতিরক্ষার্থে নৃতন নৃতন তীর্থ ও তীর্থ-পরিক্রম। প্রবতিত করুন। 

বিধাতার অমোঘ বিধান ইহাই। সুদুর ত্রিস্টলে রাজার সমাধি আমাদের 
সেই নির্দেশই দিতেছে । কে জানিত যে সপ্তধি-নক্ষত্রের আলোতে বঙ্ধাঙ্ষুবধ 
দেই শ্বেতঘ্বীপে এক নৃতন তীর্ঘষাত্রীর সমাধি স্থাপিত হইবে? কিন্তু তাহাই 
হইয়াছে ঃ শত শত ভারতীয় নরনারী সেখানে গিয়! শরদ্ধার্থা নিবেদন করিয়া 
আসিয়াছে। নিম্তরঙ্গ জীবন সেখানে স্তন হইয়া আছে। শুধু এই সমাধির 
চারিপাঁশে তৃণে নবাক্করের চেতনা) আর সেই পাষাণ-আবরণের ভিতরে 

র অতীত শাস্তি। 

ব্রিস্টল আঁমার্দের পথ-নির্দেশ দিতে পারে ? সেই স্টেপলটন্‌ গ্রোভের একটি 
মঠ। গঙ্গার অববাহিকায় অবস্থিত গগগ্রাম রাধানগরেই ধা কেন অনুরূপ 
একটি স্থৃতিমন্দির গড়িয়া উঠিবে না? মানববাদের প্রথম অবতারের আবির্ভাব 
যেখানে হইয়াছিল, সেইখানেই ব1 হইবে না কেন? একদিনের হট্টগোলের 
মধ্যেই কি আমাদের স্বঠিপৃজার শেষ ? 
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ন1, আমর] তাহা হইতে দিব না। আম্থন, আমরা রামমোহন-মেলার; 
প্রবর্তন করি। বামলীলার অনুকরণে আমর] সেখানে ভারত-ইতিহাসের 
ক্রমবিবর্তন অভিনীত করিব, ধর্ম-মহামগ্ুলের অধিবেশন ঘটাইব, ভারতীয় 
কলাশিল্লের কারখানা-শিল্পের প্রদর্শনী বসাইব, সাহিত্য-সম্মেলন করিব। 
জাতীয় উৎসবের অনুষ্ঠান করিবার জন্য রাধানগর অত্যাস্ত উপযোগী স্থান। যে. 
গৃহে রামমোহনের জন্ম হয়, যে ঘরে তাহার শৈশব অতিবাহিত হইয়াছিল, 
সেই গৃহের আবেষ্টনে আমর! বর্তমান ভারতের জনকের স্বতিপবিত্র এক নৃতন 
তীর্থনগরীর পত্তন করিতে পারি, যেমন হইয়া উঠিয়াছে শেক্সপীয়রের 
স্বাটফোর্ড-অন-আযাভন, এমার্সনের কনকর্ড. । শেক্সপীয়রের স্রাটফোঁড+কবি- 
স্মৃতির সমুজ্জল দৃষ্টান্ত; পৃথিবীর সর্বস্থান হইতে সহন্র সহম্স তীর্থযাত্রী অগ্যাবধি 
প্রতি বর সেখানে গিয়া! শ্রদ্ধার্থ্য অর্পণ করিয়া থাকে । আমরা, হিন্দুরা» 
আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির অনুযায়ী এক নৃতন পীঠস্থান পত্তন করিয়! বর্তমান 
মন্বস্তরের মনু বা প্রজাপতি রাজা রাঁমমোৌহনের নামের সহিত যুক্ত করিয়া! এক' 
মহামেলার উদ্বোধন করিতে পারি । 

পাশ্চাত্যের বীরপূজার রীতির এবং ব্রিটিশ জাতির তথ্যসংরক্ষণ প্রবৃত্তির 
জন্থা, আমাদের সৌভাগ্যবশতই রাঁজার কতিপয় ব্যক্তিগত স্থতিচিহ্ন রক্ষিত 
হইয়। আঁছে। যে পাগড়ী ও উপবীত রাজা! আমরণ ধারণ করিয়াছিলেন, 
আমাদের অনেকেরই তাহা স্পর্শ করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। বাঁজাঁর 
করোটির ছাপ ও মাপ রহিয়াছে; তাহার ব্যবহৃত অনেক দ্রব্যও আছে । 
চুষ্বকের মতো এইগুলির আকর্ষণী শক্ত; আমর] এগুলি সংরক্ষণ করিবার 
উপযোগী স্থান সংগ্রহ করিতে পারি। 

এই কলিকাতা বহুতর স্মৃতিতে সমৃদ্ধ। রাজা রামমোহনের স্মৃতি তন্মধ্যে 
সর্বোত্তম । তাহার স্থৃতিমন্দির তীহার এতিহাসিক অবিনশ্বরতা৷ রক্ষা করিবে । 
সত্য, সুন্দর ও বীর্য, অশ্প্রেরণাঁর এই কয়টি বিষয় স্বকীয় শক্তিতেই বাড়িয়! 
থাকে । আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মানবদের সংস্পর্শ 
পাইতেই হইবে । হাঁটে-বাজারে, যাদুঘরে ও শিল্পসংরক্ষণশালাঁয়, স্কুলে, পার্কে 
ও প্রেক্ষাগৃহে মহাপুরুষদের স্থতিচিহ্ছগুলি রাঁধিবার ব্যবস্থা করিতে হুইবে। 
একটি কেন্দ্রীয় রামমোহন লাইব্রেরি, ধামমোহন ক্লাব, সাহিত্যিক সামাজিক 
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ধর্মীয় ও দার্শনিক প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক ধর্মালোচনার ও 
তুলনামূলক সমাজতত্বের অধ্যাপনার ব্যবস্থা করিতে হইবে । তাহার সাকু'লীর 
রোডের বাড়ি, যেখানে “আত্মীয় সভা'র প্রথম অধিবেশন হয় এবং রমা প্রসাদ 
রায়ের বাগানবাড়ি উপরোক্ত উদ্দেশ্টে গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। 
অবতার-অধ্যুসিত এই দেশে ইহার ফলে এক নৃতন মানববাঁদের পত্তন হইবে। 
ইতিহাস যে ক্ষণভন্কুর নয়, রাজার জীবনী ও বাণী আমাদের অস্তরে সেই 
প্রতীতি জাগ্রত করুক। রাজাই তো! প্রথম ভারতীয়, ঘিনি ভারতবর্ষকে 
ফরাসী-বিপ্রবের বাণী ও আলোয় উদ্ভামিত করিয়াছিলেন । 

তিন বৎসর পূর্বে ইতালির সাস্তা-ক্রোচেতে মহাকবি দ্বাস্তের সমাধি-পার্খে 
ঈাড়াইয়া৷ আমি স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম, প্রিন্স, আর্থার যেমন আঁভালন ছ্বীপ হইতে 
*ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, আমাদের রাজাও তেমনি একদিন সাত সমুদ্র পার 
হইয়া তাহার স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিবেন ।* 

* ১৮৯৯ ্রীষ্টান্দে ডক্টর ব্রজেন্ত্রনাথ শীল যখন রোমে অনুষ্ঠিত “কংগ্রেস অব ওরিয়েপ্টালস্‌-এ 
ভারতবর্ষের প্রাতনিধি হিসাবে যোগদান করিতে শিয়াছিলেন, সেই সময়ে তিনি ব্রি্টঈলে 
রামমোহনের সমাধিটিও দর্শন করিতে শিয়াছিলেন। তারপর ভারতবর্ষে ফিরিয়! আসিয়! 
১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সতীশ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত বিখ্যাত 7) 1) পত্রিকায় “06777965861077 
01 111860770 0167007788'-শীর্বক যে প্রবন্ধটি লিখিক্লাছিলেন, তাহাই এখানে অনুবাদ করিয়। 
দেওয়! হইল। প্রবন্ধটি ব্রজেন্্নাথের কোনে পুস্তকে সঙ্কালিত হয় নাই। 
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॥ গ্রন্থ-নির্দেশিকা। ॥ 
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